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কলিকাত। 
৬ ৪২ ভীদ ঘোনক লেন, “গ্রেট ইডিন ধরল হতে 
এস দি, বঙ্গ কতৃক খুডিত। 
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ভন্নিক্ষ। 1 
স্ম্ঞলী টি ৩০০ 


বর্গভাষায কধিবিষয়ক গঠনীয় পুস্তকের বড়ই অভাব ইহা 
ক্চশ বৎসর পুর্বে বিশেষরপে অনুভব করিয়াছিলাম। এজন 
শীশ্চাত্য পুক্তকাদি ও পাশ্চাত্য প্রণালী. পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়! 
্লামাকে কাজ করিতে হইরাছে। পাশ্চাত্য গঞ্চিতগণের 
ক্িভিজ্ঞতা ও গবেদণাপুর্ণ পুস্তকঞ্ঞলি (এ নতাস্ত প্রয়োজনীয় 
ধুঘাহা বলাই বাহুল্য কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদিগের মত্ত বা 
শ'ণালী-পদ্ধতি আশুল অনুনধণ করিতে ০%ল অনেক" সময় 
সিতিএ্ত হইভে হয় গ্রন্থকারের কাধযক্ষেতর বিস্তৃত ছিল, 
নিক দেশ ভ্রমণ করিবার মৃবিধা ঘটিয়াছিল, অথথৰল ও 
টুলাকবলেরও বিশেষ সুবিধা ছিল, এই পক সমবেত কারণে 
হার অনেক বিষয় পরীক্ষা করিবার শ্ছযোগ হইয়াছিল। 
[দয় ঘংকিঞ্চি অভিজ্ঞতা যে পাশ্দাঁত। পঙিতদিগের লিখিত 
্িক-পত্রিকা ও পত্র বাবসা হইতে উদ্ভুত তাহা আমি 
টত্বীকার করি না, তবে কাধ্যক্ষেত্রে নানাবিধ কার্য করিবার 
টিং বহুবিধ বাঁপার পরিদর্শন করিবার সুবিধা থাকায় পাশ্চাত্য 
[িমতকে সামজরস্য করিয়া লইতে সক্ষম হই্লাছিলাম। পুর্বে 
ছি যে, আমি যখন কৃথিকার্ধো প্র্ন্ত হই তখন দেশ মধ্যে: 
িষিবিষয়ক একখানিও পঠনীয়, দস্তক ছিল না, পত্রিকা ছিল ন!। 
মেট. ক্লমিবিভাগ তখন অতিশয় শৈশবাবন্থার খাকিয়া 
মিবিষয়ক নানা! বিভাগের অনুলগ্জানে রত ছিলেন । পাঠকগণ 
ধক বুঝিতে পারিবেন যে আমাকে কত কষ্ট স্বীকার করিতে 









9৬ .. 
হগছে। তাহ! ব্যতীত পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ও, বিশেষ বে! 
পাইতে হইয়াছিল কারণ বৈজ্ঞানিক পুন্তক' সকলের লা রা 
কম নহে। 

যাঁছা হউক, পুর্বে্ব মোটা মোটা বিষি্ রা পুস্তক লিখি 
বা্গলা দেশের ষে প্রধান অভাব ছিল তাহার কতটা ্ঁ না 
কৃতরিক্নাছি । অতঃপর পাঠক দিগকে যাহাতে উচ্চ উচ্চ ও শুষ্ধ বিষ 

লইয়া যাইতে পারি ভত্বিষয়ে লক্ষা 'বাখিয়। ৃতিকা-ন্' গুচি 
করি। এক্ষণে 'ভূমি-কর্ষণ। প্রচারিত হইল। জীবনের বাকি টা 
দিন খাহাতে মাভৃ-তূমির কার্যে নিয়োজিত থাঁকিতে পারি তাহা 
একান্ত বাসনা । আনাদিগের বে কিছু অভিজ্ঞত। তাহা | পথিৰ রঃ 
আনিয়া! লাঁভ করি সুতরাং তাহার উপর কাহারও কিক 
ব্যক্তিগত অধিকার নাই, উহা সাধারণের সন্ল ৩, সুতরাং ঘ রর ৬ 
পৃথিবীতে রাখিয়া যাইবার: ০ষ্ট) করা প্রত্যেক নর-নারীর রত 
আভিজ্রেতা, ॥ অর্জিত জ্ঞান। তাহা লইয়া যে পৃথিবী হইতে প্রস্থান 
কুরে, তাহাকে নীতিশাস্ত্ান্ীরে সমাজের নিকট দায়িক বা 
গাযা যায়। উত্ত অভিজ্ঞতা রক্ষা করিবার তিনটা উপার আছে 
ব্যরহারিক কাঁধ, মৌখিক উপদেশ ও পুস্তকাদির- গ্রচার 
লোকশিক্ষার জহায়তা করা । এই উদ্দেশ্যের: প্রতি ল 
স্বাখিয়। আমারে কৃষি গ্রস্থাবলী+ প্রচার করিয়া 1 অসিতেছি এ 


(4 


. স্ডগারানেকর টা থাকিলে উক্ত মহান্‌ ব্রত শুইতে বি 
হ না: | 


কলিকাতা, | রি ২) ২৭ 
1 গ্রন্থকা রস্ত। 


ইখলে। ভা ১৩৯৪ নী * 
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কৃষিকথ! কহিতে গেলে সন্্াপ্রে আেত্রকুধির করা মলে 
উদয় হয়। ক্ষেত্রকুখির প্রপান বিশ -দুমিকর্ণণ, কারণ কর্মণই 
সকল কৃসির মূল। ভূপৃষ্ট বিদীর্ণ করিংলই 
ভূমিকর্ষণ করা হষ, উভা চিরদিন দেশিয়া ও আনিয়া! আলিতেছি, 
তথাপি আজ আবার সে 
কেন তাহ! বলিতেছি | 

বাণিজ্য-বাবসায় বল, শিম-সাভিত্ত বল, আর দ 
বল, এ সকলেরই পশ্চাতে ও মুলে কটি আঁছেই। বাঁণিজা- 
বাবদায়, শিল্প-সাহিহা বা দ্শন-বিজ্ঞান শ্রন্ৃতির অন্তগত স্চনীচ 
তাবৎ বিঘ্বকে এক ফত্রে মাঙ্যাকাঁরে গ্রথিত হারলে দেখিতে 
পাই যে, কৃষিও ভাঙার কোনও স্থানে স্থান পাইখছে। 
আবার যদি একথণ্ড দীর্ঘ স্কা তত্সমুদায়কে আবঙ্ধ করা যায় 
তাহা হইলে আরও মহজে দেখিতে পাই যে, গর্ধনিয়ে সুলসপে 
কথিই স্থান পায়। উক্ত নিরগ্রানক্ষে যুলই বলিতে হইবে, কারণ 
উহ্বারই উপর অপরাপর দ্র. পাওজ্য-বাবদাস় প্রস্তুতি সাংসারিক 
তাবৎ ব্যাপার অবস্তিত। £শঃ,সর ভিত্তি, রাজনীতির ভিত্তি, 
অধিফ কি, ধর্শনীতিও কৃগিব টণল ছওায়মান | 
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২ ভূমি-কর্ষণ। 


কৃষি-ছাড়িয়। দিলে কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। রুধিজাত 
্রব্য--ককাচামাল হউক বা রূপান্তরিত হউক-_বণিকের পণাসস্তার, 
শিল্পীর শিল্পোপকরণ ; রুষিজাত দ্রব্যে গৃহস্তের থাদাপরিধেয়ের 
উৎপত্তি, বিলাসীর আরাম-শ্বধ্যের উপাদান। কোন্‌ বিষয়ে 
রুষির সম্বন্ধ নাই? কুধিজাত দ্রব্য গাভীর উদরপুরণ করে, 
তদ্বিনিময়ে গাভী ছুগ্ধ প্রদান করিয়া শিশুর পেট ভরায়, শরীর- 
মনকে পরিপুষ্ট করে। কত নাম করিব? নিবিষ্টচিত্তে যতই 
ভাবিয়া! দেখা বায় ততই বেশ বুঝিতে পারা মায় যে, কৃষি ভিন্ন 
কোন উপায় নাই। কৃষিই ধনাগমের প্রধান উপায় । এই জন্য 
কৃষির কথ! সর্বাগ্রে আলোচ্য, কুধির উন্নতিদাপন সর্ধাগ্রে অবশ্ঠ 
কর্তব্য । দেশের অবস্থার বিষয় পরিচয় দিতে হলে সর্ব প্রথমে 
কষকদিগের অবস্থার পরিচয় কিনতে হয়। যে দেশের কৃষক 
অরকরিষট, দুস্থ ও দুর্বল সে দেশকে কোন মতে সুসালা বা স্মুন্নত 
বলিতে পারা যায় না। কুগককুল যখন শিক্ষিত, সম্পন্ন, স্বাস্থাবান 
৪ সদা প্রফুলীনন হইবে, তখনই দেশকে নুস্ভা, উযত, ধনী 
হলিনে পারিব। কিন্তু এ সকলেরই মুল অন্ন--বহু অন্প। ৰছ 
্নঘ না হটলে ধর্খবকারধ্যও সহজ হয় না, অধিবাসীগণের প্রবৃদ্ধি 
উচ্চ হু না, নৈতিক বিকাশ হয় না, উপরন্থ দেশমধ্যে কুনীত্তি 
গ্ষায়ণ ব্যক্তির যেষন প্রাধান্য হয়, সেউবূপ দণ্ড তম্কর জালিয়াৎ 
ভুমাচোর প্রভৃতি সমাজদ্রোন্রী ও ধর্দনাশার দলে দেশ ভন্িরা 
ঘায়। এই জন্য কৃষক্ককুলই জনসমাজের মেরুদণ্ড, .ইহারাই 
দেশের বাণিজা ব্যবদায়ের ভিত্তিসংস্থাপক, অদৃষ্টপরিচালক, 
ধনাগমের পথনির্পায়ক | জনসমাজের উচ্চস্তরসমূহ যাবতীয় 
হুখ-সম্পদ তীশবর্যয-বিলাশ উপভোগ করিলেও ছুদুরগ্রামস্থ ঘরিদ্র 





ভূমি-কর্ষণ। ৩ 


বাজার বানী ২ কস বহি ৬ এপি পট ক ই পি তা পর স্পা পারি পর 





সার পসপপবজি-এ পাব ১৭৪৮ »খাতি 


কুটারবাসী ক্কৃককুপই তাহার মুল। ছর্দিন ও ছুর্ববৎসরে *সর্বদ 
প্রথমে এই কুণককুলই ছুদ্দশাগ্রস্থ হয়। তাহা বলিনা আপর 
সকলে দে পুর্ববং সুখে ও আরামে থাকিবেন তাহার যো-টা 
নাই, কারণ সেই দুর্বৎসরের প্রবল বেগ সকলকেই অনধিক 
অন্থভব করিতে হয়, বাণিজ্য ব্যবশায় শিল্পকারখানা প্রভৃতি তাবৎ 
বিষয়েই ইহার ঘাত প্রতিধাত হইতে পারে। 

বিগত দশ কি পনর বৎসরের মধ্যে দেশের আর্থিক অবস্থ 
কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে ভাবিয়া! দেখিলে ম্পই্টই দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, সকণ দ্রব্য,--ক্ষেত্রজাত শন্ত, শিল্পজাত পণ্যনিচয়,--মহার্থ 
হইয়াছে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সাংসারিক কষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, ন! 
হয়, সখ সমৃদ্ধি ও শ্বচ্ছলতার মাত্রা হাম পাইয়াছে। এইকপ 
সকলদিকেই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। এ লকলেরই মুল কৃষির 
হীনাবস্থ। | বড় বেশীদিনের কথা নহে-স্লাত্র ২*1২৫ বৎসর পুর্বে-- 
চাউলাদি নিত্যব্যবহার্্য সামগ্রীর মূল্য যাহা ছিল, এক্ষণে তৎ- 
সমুদায়ের মুলা দ্বিগুণ কিবা তাহারও ্মধিক হইয়াছে, স্থথ 
চ্ছন্দও আরামের জন্য অনেক নূতন নূতন সামগ্রী ও উপাক্ 
দ্বারস্থ হওয়ায় লোকের অভাবের মান্াও সমধিক বাঁড়িয়। 
গিয়াছে । এবেগ রুদ্ধ হইবার মহে। কালের শ্রোত, কালের 
তরঙ্গ, কালের প্রবাহ, দিন দিন খরতর বেগে বহিতে থাকিবে 
স্তরাং তৎসমুদায়কে উপেক্ষা করিতে পারা যাইবে ন।। কালের 
স্রোত সঙ্গে সক্কলকেই চলিতে হইবে--ইহাই জগতের, নিয়ম, কাল 
কাহার৪ জনা কোন কালে অপেক্ষা করে নাই এবং করিবেও 
না। এ মিজ্লমের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল বলিয়া আজ তুকাঁ 
লাঞ্চিত ও প্রপীড়িত, পারখ্য গতাতশ্ুপ্রায় | সুবিশাল টীনসামতরাজা পর 
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গ্রাসে যাইবার পথে পড়িয়াছিল কিন্তু তাহার চক্ষুরুন্্ীলিত হওয়ায় 
বাচিয়া গেল। মোট কথা, সংসারে যৌগ্োরই স্থান আছে, 
অযোগ্যের স্থান নাই, সেইজন্য ডার্উইম্‌ সাছেব বলিয়াছেন_- 
4807515810৫ 0106 01698). 

রাজনীতিক পরাধীনতায় তত কিছু আগিয়! যাক না। রা্- 
নীতিকে ধনী ও সম্পন্ন ব্যক্কিদ্িগের অন্যতম বিতব বা 
[এ বলিয়া মনে করিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না। উদর 
পূর্ণ থাকিলে উক্ত বিভব অতি উপাদেয়, অতি মুখরোচক, কিন্ত 
দেশের আন্তান্তুরিক ও আর্থিক অবস্থা পরমুখাপেক্ষী হইলে সে 
দেশের রাজনীতি কি? সেদেশের উন্নতির আশা বাকোথায়? 
দেশের আঁভান্তরিক _ সামাজিক, সাংসারিক, গৃহস্থালী-_বিবয়ের 
উন্নতিসাধন করিতে হইলে গরীব ভার্তবাসীদিগকে সর্বাগ্রে 
কৃষিবিষয়ে মনোনিবেশ করতঃ দেশের আতিক অবস্থার উন্নতি 
করিতে হইবে। 

কৃষির উ্তির একমাত্র উপায় দেশকে কৃযিগ্রধান করা, 
কিন্ত তাহ! করিতে হইলে ক্ষেত্রের উৎপাদিকাশক্তিক্ষে উদ্দীপিত 
করিয়া মুন্তিকার গ্রত্যেক কণাকে, প্রত্যেক অথু-পরমাথুকে শক্তিশালী 
ও কার্ধ্যকরী করিতে হইবে। এই একই উক্তি বারগ্বার বলিয়া 
অপিতেছি, আবার আজও তাহার পুরকুল্লেখ করিতেছি যে, ভূমি 
হইতে পূর্ণমাত্রায় ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে, ভূগর্ভস্থ তাবংশক্তিকে 
।খাটাইয়! লইতে হইবে, শশ্তহ্াা মলা ভারতভূমিকে পুনরায় ধন” 
ধান্যে পূর্ণ করিতে হইবে, ভারতের অকাঁল-মৃত্যুর জোত রোধ 
করিতে হইবে, দেশে পুনরায় স্বাস্থ্য ও প্রয়ু্ন আনন আনুন 
। করিতে হইবে। | | 
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পৃথিবীর উৎপার্দিকাশক্তিকে জাগরিত ও বর্ধিত করিতে 
হইলে প্রথম ও প্রধান কার্ধ্য-ভূমিকর্ষণ। রুধির সর্ব প্রথম ও 
সর্ব প্রপান কার্ধা-ভূমি বিদারণ। যখন কুষিকার্য্যোপযোগী 
কোন যন্ত্রের বা কোন উপকরণের স্থষ্টি হয় নাই, তখন রীতিমত 
চাষ-আবারদ করিবার উপধষোগী কোন উপায় বা প্রণালী-পদ্ধতিরও 
উদ্তুব হয় নাই। সেই ঘোর তমসাচ্ছম্ন অবস্থায় কাঠ বা প্রস্তর 
ফল্সক দ্বার! লোকে ভূমির স্থানে স্থানে ঈষৎ গর্ত করিয়া বীজ পুতিয়া 
দিত। ইহাই কৃষিকার্যোর সুচনা । "ক্রমে ক্রমে আদিমগণ 
কৃষির মর্শ হাদয়ঈম করিতে পারিল, ফলত: কৃমির উন্নতি হইন্ডে 
লাগিল। শারিবীক পরিশ্রমবন্তুল কাধ্য বলিয়া কৃষিকাধ্য নিয়- 
শ্রেশীর নিপ্ক্ষরর কষ্টসহ ব্যক্তিগণ কৃষিকার্ধ্য করিয়া আসিতেছে । 
ভদ্রলোকে কখনও কৃষিকারধ্য করিয়াছে কিনা, ভাহার কোন 
নিদর্শন পাওয়! যাঁয় না। আমাদিগের তাঁৰৎ কৃষি সেই নিরক্ষর 
অবস্থাহীন রুষকদিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত। শিক্ষিতব্যক্তিগণ 
কখনও কৃষিকার্ধোর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই বলিয়। আজ 
আঁমাদিগের কৃষির এই ছুরবন্থা। এদেশে আজ পর্যন্ত কে 
বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই যে, ভূমিকর্ষণের এ্রকৃত উদ্দেখা ফি, 
মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্কিকে বর্ধিত করিতে পারা যায় কিনা? 
দেড়শ বৎসরেপ্ধ অধিক হইল আমরা *ইংরাজের আমলে 
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আঁসিয়াছি এবং সেই অবধি পাশ্চাত্য জগতের সহিত আমাদিগের 
ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছে । তদবধি আমরা ইঘুরোপের অনেক 
চাল-চলন গ্রহণ কতিয়াছি, বলিতে কি, প্রায় প্রত্যেক ভারতবাসী 
মধো উক্ত চাল-চলন, আচরণ-পদ্ধতি কোন-না-কোনরূপে : প্রবেশ 
লা করিয়ছে কিন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, ক্ৃষিবিষয়ক 
কোন সংস্কার কেহ প্রবর্তন করিতে পারেন নাই। ইয়ুরোপ ও 
আমেরিক-যুক্তরাজো সামনা সামান্য উপায় অবলম্বন দ্বারা 
কৃষিকান্যে ঘুগান্তর উপস্থিত করিস্াছে। তথাকার কমিকার্যের 
প্রধান লক্ষ্য-_গভীর্‌ কর্ষণ। এতছুপলক্ষে কিছুদিন পুর্বে হলচালিত 
হইভ--অশ্বদ্বার|) পরে হইল-_বাম্পীক় হন্ত্নহযোগে ; কিন্ত ভাহাতেও 
বুক্তরাজ্যবাসীদিগের তৃপ্তি না হওয়ায় “ডিনামাইট' অর্থাৎ বোমা 
লহযষোগে ক্ষেত্র কর্ষণ হইতেছে! এতন্বারা ভৃগর্ভের ৫1৬ ফুট 
মুভ্তিকাকে আবাদ উপযোগী করিয়া লওয়া হইতেছে । জানি না 
অদুর ভবিষ্যতে আরও কি নুতন উপায় উদ্ভাবিত হইবে। 
যাহা হউক, কঁধকগণ ত কর্ষণ করিয়াই থাকে, তবে আবার 
বিশেষ করিয়া, নৃতন্‌ করিয়া, ততদঙ্বন্ধে আলোচনা করিবার তাৎপর্ধা 
কি? আমরা এক্ণে নৃত্তনভাঁবে নবোদামে কাধ্য করিতে চাছি। 
শিক্ষিত ভদ্রলোকে অন্ধে অল্পে যখন কৃষির দিকে অগ্রসর হইতেছেন 
তখন তাহাকে প্র।চীন মতে কাধ্য করিলে চলিবে না, কারণ 
তাহাতে তিনি কিছুতেই গুরাহা দেখিতে পাইবেন লা, বরং এতই 
ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন যে, ভাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া অনেক সময় 
অসম্ভব হইয়া পড়িবে। 
কর্ষণের' প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ?---প্রধানতঃ পাচটী 
. বিশিষ্ট উদ্দেশ্যে ভূমি কর্ধিত হইয়া থাকে (৯) হৃত্তিকা চু্ণন, 
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(২) কর্ধিত মৃত্তিকা জস সংরক্ষণ, (৩) তৃগর্ভস্থ পদার্থ সমূহকে 
উদ্ভিদের আহরণোপযোশগী করণ, (8) ক্ষেত্রস্থ আগাছ। নিবারণ, 
(€) আর্দ্র ভূমিকে শুফ করণ। কর্ষণদ্বারা উল্লিখিত পীচটা 
কার্ধ্য ছাড়! আরও কতকগুলি কাধ্য সুপিদ্ধ হইয়। থাকে, প্রসঙ্গ- 
ক্রমে তাহার্দিগের যথাস্থানে উল্লেখ করিব। নিরক্ষর কৃষক এত 
ছিসাব রাখে না, এত কথা জানে না, কিন প্রাচীন ও পুর্ব 
পুরুষদ্দিগের অন্থস্থত প্রথানুলারে হলচালনাদি দারা জমিকে আবা- 
দোপযোগী করিয়! লয়। কৃষক, সকল কাধ্যই করে কিন্তু কিসে 
কি হয় ভাহ। অবগত নহে বলিয়া, নির্দিষ্ট প্রাটীন প্রথ! হইতে 
এক পদ অন্যদিকে যাইতে ভরসা করেনা । চিরকাল যে 
প্রণালীতে ক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া আদিতেছে তাহা এক্ষণকার 
সময়োপযোগী কি ন!, তাহার আলোচনা করা উচিস্ক। এ দেশে যে 
লাঙ্গলের ব্যবহার হইয়া আদিতেছে তাহা! যেমন লঘু, তেমনি 
ক্ষীণফলক, তগ্নিবন্ধন ভূগভমধ্যে ফালের ঈম অধিক প্রবিষ্ট 
হয় না, মাত্র ভূপৃ্ঠের নিমস্থ ৪1৫ অঙ্গুলির অধিক মাটি বিচলিত 
হয় না, কিন্ত গভীর চাষ না ছইলে আর চলে নাঁ। উক্ত ক্ষীণ স্তর 
৩1৪ বা ৫ অঙ্গুলি মাটি বহুকাল হইতে কর্ষিত হইয্না আসিতেছে, 
তযিবন্ধন তাহা নিঃস্ব হইতে নিংশ্বতম অবস্থায় পরিণত হইয়াছে, 
তথাপি বলিতে হয় যে, দেশের ভাগাবলে এখনও তাহাতে ফল 
উৎপন্ন হইতেছে, কিন্ত যাহা হইতেছে তাহা চাষ-আবাদের গুণে 
নছে,--প্রান্কতিক ও নৈমিত্তিক কারণে। 

প্রাকৃতিক কারণ 1--ইহার মধ্যে রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু ও 
শিশির গণ্য । তৃমি কর্ষিত হইলেই উল্লিখিত পদা্থসমূহ মৃত্তিক। মধ্যে 
প্রবেশ লাভ করে, ফ্লত্বঃ মৃত্তিকা মধ্যে একটা ভৌতিক ক্রিকার 





৮ ভুমি-কর্মণ। 


পাশ কী পাপী লিপির পা বিপিন ৬:২১: ৭0 পি? শি লী লত পিপাসা পা শীল পি পি কপিপবপপিক কি দত লে ৪ আত 


সমাবেশ হয়, কিন্তু উক্ত ক্রিয়া! বা তজ্জাত শক্তি দীর্ঘকালস্থারী 7 না 
হইয়! সশ্মুখস্থ ভাবী ফসলঘ্বার! তাহা ত পরিশোধিত হয়ই, উপরস্থ 
মৃত্রিকান্তর্গত জৈবাজৈব নির্বিশেষে বহু পদার্থ ফসল স্থানান্তরের 
লহিত--ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হুইয়! যায়। অকর্ধিত দৃঢ়-পৃষ্ঠ ভূমিতে 
বায়বাদি প্রবেশ করিতে পারে ন। তন্নিবন্ধন ভূগভ প্রাকুতিক 
সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকে। ভূগর্ভের সহিত উহাদিগের সংসর্গ 
ঘটিলে ভূগর্তস্থ মৃত্তিকা দুই প্রকারে লাভবান হয়, ১ম-- 
উহ্াদিগের সঞ্চার হেতু যবক্ষার-জান ( 18:96 ) ও আঙ্গারিক 
অন্ন (057000 0195199 ) * দ্বারা ভূগর্ড সারবান হয়) ২য়-- 
মাটিতে ষে সকল অজীর্গ জৈব বা অজৈব পদার্থ থাকে তাহারাও 
বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাদিগের ঘনতা ভাঙ্গিয়! যায়। অতঃপর 
উল্লিখিত বায়ুসন্নিহিত পদার্থ ও মৃত্তিকান্তর্গত বিশ্লিষ্ট পদার্থের 
একত্র সমাবেশ ফলে মৃত্তিকার গুণ বৃদ্ধি হয়, মৃত্তিকার প্রত্যেক 
পরমাণু শক্তিশালী হয়। অতঃপর কোটী কোটী পরমাণুর শক্তি 
ও ভৌতিক ক্রি্ার অনর্গল গ্রবাহের পরস্পর পশ্মিলন ক্ষলে তৃগর্ভ 
মধ্যে যে অদ্ভুত ক্রিয়ার আবির্ভাব হয়, তাকাই ভূমির উব্বরত 1 
এইখানেই যে, সকল কার্ধা শেষ হইল তাহা নহে । এক্ষণে 
উহাতে শক্তি ম্চারিত না হইলে, ম্বান্্র উব্বরতা ছারা কোন ফল 
হয় নাঁ। উক্ত শক্তির মূল--মালোক । আলোক ব্যতীত সে শক্কির 
উদ্ভব হয় না । উক্ত শক্কির নাম বা উদ্দাম । 





সাক তাপ ওপার 





০ 


* পাখয়ে কয়লা গোড্তাইলে কিন্বা ঘুটিং (1119 96৩০6) পাঁথর উত্তপ্ত 
করিলে থে ধূম ব! বাপ্প((85) উদ্গাত হয় তাহাই কার্ধন ডাঁয়োক্‌ সাইড (08150 
0$08178)1 টক বাম্প বাঁযুমণ্ুলে শণ্তকর! "৮৩ ভাগ খাকে। (591 
ঘা ৪97) প্রধ্তত ফরিতে এই গ্যাপের প্রয়োজন হচ্গ। 


ভূমি-কর্ষণ। ৯ 


শিকারি রশি বিশ শাল লি সি লী পি 


জোক: ও উদ্ঘম উক্ত উদ্যমের অত্যাবশ্তুকতা 
প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, 
দিবাভাগে ভূগর্ভে যত কাধ্য তত্পরতা দেখা যায় রাত্রিকালে 
তত ব! জাদৌ দেখা যায় না। উত্ভিদ্দের দেহেও দিবাভাগে 
যে কাধ্য হয় রাত্রিকালে তাহা হয় না। এততম্বারা সুষ্পাই 
ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, রাত্রিকালে জীব-জগত যেরূপ 
বিশ্রাম করে ও নিদ্রা যার, ধরিত্রীও সেইরূপ রাত্রিকালে নিপ্রাগত 
হয়, তখন ভূগর্ভ-কারখানার কার্ধ্য আপাততঃ স্থগিত থাকে । 
পাশ্চাত্য কৃষি ইহাতেও সন্তষ্ঠট নহে, এজন্য মৃত্তিকীকে ঝ্লাত্রি- 
কালেও সমভাবে ক্রিয়াশীল রাখিবার জন্য ক্ষেত্রে বৈছ্যতিক 
আলোক এবং তৃগর্ডে বৈদ্যুতিক তার প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা 
হইতেছে । ন্বাভাবিক নিয়মে উত্ভিদগণ বাত্রিকালে বর্ধিত হয় না 
কিন্তু পরীক্ষা! দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বৈছ্াতিক আলোক 
ও বিজলী-গ্রবাহ (81160600079) প্রয়োগ ত্বারা রান্িকালেও 
উহ্থাদিগের বিবর্ধিনী শক্তিকে জাগরিত রাখিতে পারা যাষ। 
এততন্্বারা উদ্ভিনগণ দিবারাত্রি নির্বিশেষে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, 
তন্নিবন্ধন উত্ভিদগণের বৃদ্ধি এক মুহুর্তের জন্যও স্থগিত থাকিবে ন!। 
ইহার অবশ্ঠপ্তাবী ফল কি? অবিচ্ছিন্ন বুদ্ধি হেতু ফসলের তাৰ 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বহু অগ্রে ও বহুগুণ পরিপুষ্ট হয় এবং শীঘ্র ফলবতী হয়। 
আলোক প্রভাবে যে কেন বৃদ্ধি হয় তাহা বলিতেছি। আলোকের 
অবিচ্ছেদ হেতু ভূগর্ভগ্থ উত্ভিদ-খাদ্য নিরস্তর বিশ্লেষিত হইয়া সদ্য 
আহরণোপযোগী অবস্থা! প্রাপ্ত হইতেছে, এক মুহুর্তের জন্য উত্ভিষ্ঈগণ 
আহারাভাব বোধ করিতেছে ন1 কিম্বা আহার্ধ্য পদার্থ আহরণোপ- 
যোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়! তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে, 





৯১৩ ভূমি-কর্ষণ ] 


পি পারছি এসি শালি চপ পিসির বাটার” ও সি উনি জী সর কি 





কিদ্া শ্রম স্বীকার করিয়া দূরস্থানে ধাবিত হইতে, হইতেছে না। 
লুল সহর়ের উইলিয়ম লাইমেন্স, ( 111105588)5775755 ) 
হেলসিংফরসের লেমৃষ্রোয়েম ( 1, 9, [59018 0ারিী ) ) গু থোয়েটস্‌ 
(13. ও, 100516৬৪ ) সাঙ্কেব উল্লিখিত গ্রাণালীতে পরীক্ষার 
প্রথম সুত্রপান্ত করেন। থোয়েট সাহেব নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন 
করেন যে, মাটির ভিতর দিয়া বিজলী প্রবাহ পরিচালিত করিতে 
পারিলে উদ্ভিদের পরিমাণ, বৃদ্ধি ও গুপবস্বা! সমূহরূপে বুদ্ধি 
পাইয়! গাফে । লেমক্ট্রোয়েম সাহেবের পরীক্ষা ফলে প্রকাশ যে, 
১*-মখ্ব শক্তিশালী (10-00:89 2০৪: ) ইঞ্জিন সহযোগে 
২০০* একর (কিঞ্ধিিধিক ছয় হাজার বিথ|) ভূমিতে টবছ্যতিক 
কার্ধ্য নির্বাহিত হুইয়! থাকে । সুইডেন রাজ্যের অস্তঃবন্তী আট- 
তিদাবর্শ ( 0দ1087)91% ) নামক স্থানে উক্ত বৈদ্যুতিক প্রণালীতে 
আবাদ করিয়া যথেষ্ট সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বিগত থুষ্টায 
১৯০২ সালে প্রিংসিম (21178510152) ) নামক জর্দান বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা দ্বার! প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ভূমিতে বৈছ্যাতিক প্রধাহ 
ছারা বহুগুণ ফদল উৎপন্ন হইয়া থাকে । তৎপ্রদত্ত বৃদ্ধির 
তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল £-- 





থুঃ ১৯৭২ সাল। 


বারি (যব) খড় ও শব ২০৮ ৩২ ভাগ শতকরা। 
ওট (জে) এ এ 8৩ ৪ ১৪ 
আবু ন্‌ জন ২৪ ১ রা 


ট্রবেরী ৪42 রে ৫* 9১ 


সসিপাসমিলিস্টিরিকফিপাদ লা শালা শি লা আরব রি 


ডুমি-কর্ষণ। ১১ 


৪. লাস ক পাট সর্ট ও 


খুঃ ১৯০৩ সাল। 








সবের ন্‌ ৫ ১২৩ ,) 
ষ্ব রী 8 ৩২৫ ১, ৫ 
মিঠাবীট (97325: 73০9 ) তা ১১৯৫ , রী 
বীন (70399) **, - ৩* 


উপন্লের তালিকা হইতে জান! যায় যে, বৈদ্যাতিক শক্তি 
সংযোজনা দ্বারা কোন্‌ কোন্‌ ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি কিরূপ 
হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, বৈদ্যাতিক শক্কি সংযোগে 
ফসলের গুণবত্তাও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে নিম়ন্থ তালিকা দৃষ্টে তাহ! 
বুঝা যায়। ক 


বীট (শর্করা বৃদ্ধি) রি ২২ হইতে ২৭ ভাগ 
পাই (প্রোটাম বৃদ্ধি) ... উকি: 8: 8. 8 
পর (নাইট্রোজেন বৃদ্ধি) **, উহ 5, 2.. & 
প্র (আল্বুমেন বুদ্ধি) দু ১৪১ ক 


০ চা 4 


উপরে যাহ! লিখিত হইল তদ্থারা বেশ বুঝিতে পারা বায় যে, 
সকল উদ্ভিদের জন্কা আলোক বিশেষ প্রয়োজন 1... সাধরণত: 
লোকের ধারণা উদ্ভিদের দেহভাগ পরিপুষ্টির জন্ত আলোকের 
গুয়োজন, ভূগর্ভে আলোকের কোন প্রয়োজন হয় না, কিন্তু 
ইতংপূর্ব্বে আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, উর্বরত! বিধায়ক তাবৎ 
পদার্থ মাটির মধ্যে থাকিলে? কার্যকরী শক্তি বা উদ্ভম (2:09: 
না থাকিলে কোন কাজই হয় না। মুত্তিকার জীবনই-- 
তাহার উদ্ভম বা ক্রিয়!-শক্তি এবং সেই শক্তির মুূল--আলোক ।- 
- বায়ু 1-মৃত্তিকার মধ্যে রদ থাকা যেরূপ প্রয়োজন তল্মাধ্যে 


শিপ তিল 
শিক শাল পদ 
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বি 


ৰাষ্তাস থাকাও তদনুরূপ প্রয়োজন । বল! বাহুল্য যে, রস ও 
বাতা সমভাবেই প্রয়োজন। একের অভাব থাকিলে অন্তের 
দ্বারা কোন কাজ হয় না। হৃষ্টি মধ্যে জল যেরূপ মহামূল্যবান ও 
অবস্ প্রয়োজনীয় সামগ্রী, বাযুও সেইরূপ, কিন্ত মৃদ্তিকার লৃহিত 
ইহার কত খন সম্পর্ক তাহা কয় জন ভাবিয়া দেখেন? ভূগর্ভ 
মধ্যে যতদূর ওশ্যত গ্রযদোজনমত বায়ু বিগ্কমান থাকে ততদৃরের 
মুর্তি! সেই মৃত সজীব ও ক্রিগাশীল থাকে । তৃগর্ড মধ্যে কোথায় 
ও কিরূপে বাতাস থাকে সংক্ষেপে তাহার অনুশীলন করিৰ। 
গ্রাথমতঃ দেখ। যায়, মৃত্তিকার পরমাণুগণের সমাবেশ ফলে 
স্বতঃই ছিদ্রপথ (0819197১৪৮০) উৎপর হয়। উক্ত ছিদ্র 
পথ সমূহ পরম্পর সংযোজন! ভেতু বহুদূর বিস্থৃত ও জীলষৎ 
হইয়া! থাকে! এই ছিদ্র লমূহই বায়ু, রস, উত্তাপ প্রভৃতির স্থান। 
ভূগর্ভে বায়ুর স্কান আছে কিনা, তাভতে বায়ু আছে কিনা ইহ! 
পরীক্ষা কর! অতি সহজ এবং প্রতিনিয়ত তাহা! হইতেছে, কিন্ত 
লা করি না বলিয়। তাহা আসাদের খবরে আসেনা । খাবিকটা জল 
ভূমিতে ঢালিয়া৷ দিলেই তাহা শোষিত হুয়া যায়। উক্ত জল পৃথিবী 
শোঁধণ করিয়া লয়। ভূগভস্থ ছিদ্র মধো বায়ু বিছ্বমান থাকে, 
এরই জন্ত তন্মধ্যে জল প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু ছিদ্রপথগণ 
জলপূর্ণ থাকিলে বাহিরের জল কখনই ভিতরে প্রবেশ করিতে সক্ষম 
হয় না। শূন্য ক্লঙ্গীকে জলপুর্ণ করিতে পারা যায়, কিন্ত জলপূর্ণ 
পাত্রে আদৌ জল ধরেনা । ভূগর্ভে বায়ু প্রয়োজনীয়তা! সম্বন্ধে 
আর একটী উদাহরণ দিতেছি । ক্ষেত্র মধ্যে কোঁন স্থল যৎ্সামানা 
_মাবাল থাকিলে, দেখা যায়, তঞ্জপরিস্থ গাছগুলি অপরাপর গাছ 
স্মপেক্ষা ঘনবর্ণ, তেপাল ও বড়, কিন্তু বর্ধাতে সেই নাবাল শ্বানটা 





নট 
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জলপূর্ণ হইয়া গেলে উঞ্জ জল শোধিত হইয়া! শুকাইতে ২৪ দিন 
সময় লাগে! করেক দিন এইবূপে জল সঞ্চিত থাকিবার পরে গু 
হইক। গেলে গাছগুলির আর পূ্বৎ ঘ্ণ ্্ণ বাঁ তেজ থাকে না, 
বরং জ্রেমশঃ পুর্ণ ধারণ করতঃ  প্রীহীন হয় পড়ে, অবশেষে 
মরি যায়। এরূপ হবার কারণ এই যে, জলের ভারে 
স্থানীয় ভগ্ন বাধু তথা হইতে বহিগত হয়া বায়, মাটা জলময় 
“হুম, তৃপৃষ্ঠের ঘন সরদার ছিদ্ত্রপথের মুখসমূহ রুদ্ধ হইয়া যায়, 
অবশেষে সেই সর গুকাইয়া কঠিন হইয়া যায়। তখন আর 
উদ্ভিদের মূলগণের সহিত বাঁযর কোন সম্পর্ক থাকে না। আবার 
সেই সর ভাঙ্গিয়া মাটা চূর্ণ করিষা দিলে সেই সকল নিজীব ও 
মৃত প্রীঘ উদ্ভিদগণ পুনরায় ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে থাকে । 

অতঃপর দেখা যায় যে, বায়ু নিগুণ পদার্থ নহে। করেকটী 
পদার্থের সম্মিলনে বামুব উৎপন্ডতি। তাহা বাতীত বাযুষওলে 
গিয়া যাহা কিছু হান পায় তাহাকেই উহা আগ্রহ সহকারে 
আপনার সহিত একাঙ্গীভূত করিয়া লয়। ভূগর্ড যেদপ উদ্ভিদের 
আহার্ধ্য পদার্থে পুর্ণ,ঃবাঘুমণ্ডলও সেইরূপ উদ্ভিদ আহরণোপযোগী 
বাম্পীয় পদার্থে পুর্ণ। ডাক্তার ভোয়েন্কার বলিয়াছেন যে, ভারতীয় 
মৃত্তিকা এতই নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে সাব সযোদ্রি্ত 
না করিলে আর চলে না। এই উক্তি গুনিয়া এ দেশের বু 
পোর্ক শিহরিঝা| উঠিগাছেন এবং আতঙ্কে হৈ চৈ করিতেছেল। 
আবার .বিলাতের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সার উ্নিরাম জুকস্‌ 
(91 ঘ111)৯0) 0 001595 ) হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, আর 
৪1৫৭ বংসর পরে নাইট্রোজেন মার থাকিবে না। ইহাতে 


লোকের ভয় পূরমাত্রায় চড়িয়ছে! মহা-মহা।রখীগণ যখন একপ 
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কথা প্রচার করিতেছেন তখন আমর! কোন ছার? তবে 
আমর! ইহ! সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, অকিঞ্চিংকর হইলেও 
আমারা সহজবুর্ধিবিহীন নহি, . এবং লহজ-বুদ্ধিতে যাঁহা দেখিতে 
পাই ও ষ্বাহা খুঝিতে পারি তাহাতে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত 
ফে,পৃথিবীর কথ! ছাড়িগ্রা দিই, ভারতবানীকে সে-জন্ত উদ্বিস্ব 
. হইবার গ্রয়োঙ্জন নাই। ধরিত্রীগর্ভ রত্বে পুর্ণ, বেদেরকাল হইতে 
আব্জ পর্য্যন্ত চাঁষ-আঁবাঁদ করিয়াও তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই, 
ঘদি তাহা হইত, স্তাহা হইলে বহুদিন পূর্বে স্থষ্টি বিলুপ্ত হইত । বায়ু- 
মণ্ডর সন্বদ্ধেও সেই কথা। বাধুষণ্লও নাইট্রোজেন বালে পরিপূর্ণ । 
বাযুমণ্লেরও সেই অক্ষয়-ভাণ্ডার কোন কালে ক্ষয় হইবার নহে। 
বরং লেইবিগ (38:০0. ৮০০ 1[,91)11) সাহেব যাহ! বলিয়াছেন-- 
ক্ঞাহাকে আমরা শিরৌধার্ধ্য করিতে পারি। লেইবিগ পাহে 
বলিয়াছেন যে, নাইট্রোঙ্ছেনের জন্ত ভাবিত হইতে হইবে না, 
ভূমির অজৈব ( [700:657)10 ) পদার্থ যাহাতে না ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, 
সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখ । তাহার অর্থ এই যে, প্রতিবার আবাছে 
ফস্ঞ্লের সহিত যে সকল ও যত অজৈব পদার্থ বহির্গত হইয়া যাইতেছে 
পুনরায় তাহাই ক্ষেত্রে প্রদান কর, বাযুমণ্ডল নাইট্রোজেন প্রদান 
করিবে । লেইবিগ সাহেবের কথাটী ধড়ই ঘুক্তিপূর্ণ। কিন্ত 
ধত দিন যাইতেছে, তত নৃতন তত আবিষ্কৃত হইতেছে, তত নূতন 
মত প্রচারিত হইতেছে । এক্ষণে কান্ধেল সাহেব আসর গ্রহণ 
করিয়া আবার এক নূতন কথ! প্রচার করিতেছেন, এবং ৰলিতে- 
ছেন যে রত্বগর্ভ ভূগর্ভকে ভাল করিয়া গৃরীক্ষা করা হয় নাই, 
উহ! রত্বততরা, উহার ভাণ্ডার শেষ হইবার নহে। তীর মুলত 
গভীর কর্ষণ ও সুকর্ষণ। আমরা দুই চারি ইঞ্চ, না হয় এক 
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ফুট, কর্ষণ করিয়াছি ॥ যদি তাহা নিঃস্ব হইয়। গিয়া! থাকে তাঁছা 
হইলে আরও ভিতরের স্তরকে বিচলিত কর, এখনও বহুকাল 
চলিবে । যে দেশের স্বাভাবিক বারিপাতের অনুপাত অনধিক, 
কিন্বা যে বংসর স্থানীয় পূর্ণনান্র! অপেক্ষ! অল্প বারিপাত, হয়, সে 
দেশে কিন্বা দে বদর উক্ত উপাত্ধ অবলম্বন দ্বারা আশানুরূপ ফসল 
উৎপন্ন করিতে পারা যায়। 
ঘনভাবে উদ্ভিদ রোপিত হইলে স্থানাভাৰে উত্ভিদগণ চারিদিকে 
প্রসারিত হইতে ন|। পারিয়া উদ্ধদিকে লহ্বমান হয়, তাহাত্তে 
'বহ শাখ।-প্রশাখা ও বহু পত্র জন্মে না, তন্নিবন্ধন উদ্ভিদগণ বারুমণ্ডল 
হইতে যথেষ্ট পরিমাণে বাম্পীয়পদার্থ আহরণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ 
এই জন্ত প্রত্যেক উত্ভিদকে প্রভূত পরিমাণে স্থান দিতে হয় । 
উত্ভির-অবয়বের তাবৎ হরিদংশ দ্বার! বাযুমণ্ডলস্থ বান্পীয় পদাথ 
আহ্রিত হয়। উদ্ভিদাশেংর ন্যায় ভূগর্ভ ষধ্যে মূলগণ অবাধে প্রসারিত 
হইতে না পাইলে মূলের সংখ্যা বাড়ে না, মুল তেজাল হয়, না, 
তাহা ব্যতীত মৃূলগন পরস্পরে বিজড়িত হয়া পরস্পরের বুদ্ধি ও 
কার্যযক্ষমতার প্রতিবন্ধক হয়। গভীর কর্ষণ ও মুত্তিক! উত্তমন্ধপে 
চর্ণ হইলে মুলগণ অবাধে চারিদিকে ধাবিত হইতে পারে, মূলের সংখ্যা 
বুদ্ধি হয় সুতরাং তাহারা সমুহ পরিমাণে থাগ্ভাহরণ করিতে পারে ! 
ইছা বিশেষরূপে স্বরণ রাখা উচিত যে, মুলগণ পাদদেশে বা গোড়ার 
সন্কুচিত ভাবে অবস্থান করে না বরং ক্রমাগতই চারিদিকে গ্রসারিত 
হইতে চাহে। সন্বীর্ণ ও নিনদিষ্ট স্থান মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে শীগ্রই 
তাহাদিগের আহারাভাব হয় সুতরাং বহু কষ্ট স্বীকার করিয়! মূল- 
গণক্ে বহুদূর ধাৰিত হইতে হয়। ইহাতে উদ্যম নষ্ট হয়, বৃদ্ধিগীলত 
সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, ফলগ্রসবিনীশক্কি হাস পায়। একতঃ কৃষিফমূল 
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ইররিরোরারির ররর রানি 
ঘনভাবেই রৌপিত হয়, এ অবস্থার মূলগ্ণ হ্দি ভূগর্ভ মধ্যে অবাঞ্ধে 
বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ না পায় তাহা হইলে তাহাদিগের ন্বৃদ্ধি ও. 
ফলন-ফুলনের আশা থাকে না । এদেশে গ্রাতিনিয়ত যে তনটন ও 
দুর্ভিক্ষের আ'বির্ভাৰ হয় তাহার মূল কারণই ভাস্মা-চাষ। বর্ষাকালের 
ফসলের জন্য ভাষ/-চাষে (9৪110 00181801918) চলিত্তে 
পারে কিন্তু তাও স্থান ও মাটা নির্বিশেষে নছে। বর্ধাকালে মাঁটা 
রম! থাকে বলিয়া গাছের মূলগণ সহজেই ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে 
পারে। তাহ! ব্যতীত দরসতা নিবন্ধন মাটার উপাদানসমূহ নিত্য 
নিরন্তর বিগলিত ও বিশ্লিষ্ট হইতে থাকায় খাগ্ভাহরণে উত্ভিৰগণের 
তত ক্লেখ হয় না, কিন্তু তাহ! হইলেও জমিতে গভ্ভীর চাষ দেওয়া 
থীকিলে রদ ও সার ক্ষেত্র হইতে বহি্গত হইতে পারে না বরং 
সেই পদার্থ সমুদায় তৃগর্ভমধ্যে নামিয়। ভবিষ্যতে ব্যবহীরের জন্য 
মঙ্কুত থাকে । 

ভাঙা বা অগভীর কর্ষণ হেতু উদ্ভিদের শিকড়গণ ভূগর্ভ মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইতে না পারায় সামান্য বৃষ্টির অভাব হইলেই, পূর্বেই 
 বলিগ্নাছি, উদ্ভিবগণ শীর্ণ হয়, অকালে ভাহাদিগের বুদ্ধি লোপ পার। 
ভূমি গভীর-কর্ষিতত হইলে একদিকে তাহারা যেরূপ বু ও দীর্ঘমূলক 

হুয়, সেইন্দূপ ভূগর্ভের নি্দেশ হইতে সমূহ পরিমাণে রস আহরণ 

; ক্ষরিতে সম্থ হয়, ফলতঃ অন্ন বৃষ্টি বা অনাবুষ্টি হেতু তত ক্লেশ 
ভোগ করে শা । 

্বত্তিকা-চূর্ণন ।---হুলচালনার অনিবার্য ফল--তৃমি 
বিদারণ । পুনঃ পুনঃ হুলচালনার দ্বারা মুত্তিক চুর্ণা্কত হয়। 
. ষেকয়টী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভুমি কর্ষিত হয়, তো মৃত্তিকা 
নন সর্কপ্রধান। বীজ অন্কুরিত হইয়া! যাহাতে সহজে ভূগর্ত 
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মধ্যে মূল প্রদারিত করিতে এবং ভূগর্ভ হইতে রস ও খাদ্য 
জাহরণ করিতে সক্ষম হয়, তাহারই সহায়তা করিবার জন্য 
মু্তিকাকে সাধ্যমত চর্ণ করিতে হর। ভূগর্ভস্থ আহারীয় বত 
বিশ্লিষ্ট অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়া মূলগণের নিকটস্থ হইয়া থাকে, উদ্ভিদ 
তত তেজাল হয় এবং ভত শীতোষ্চ ও অনাবৃষ্টিসহ হয়! 
যেসময়ে ববি-ফলল ক্ষেত্র অধিকার করিয়া থাকে, সে সময়ে 
প্রায় বৃষ্টি হয় না, কিন্বা! যাহা কিছু হয় তাহা ও সামান্য, এবং 
তদ্ধারা ফপলের বিশেষ উপকার হয় না। ধান্য যেন্ধুপ বিশিষ্ট 
ও বর্ধাকালের ফসল, গোধুমও নেইরূপ অতি প্রয়োজনীয় ও 
শুক খাতুর ফসল। বর্ধাকালের জল ভূগর্ডে সঞ্চিত থাকে বলিয়! 
গোখমাদি রবি-খন্দের তাবৎ ফমল সেই রদ আহরণ করিয়! 
জীবিত থাকে, ব্বদ্ধিত হয় ও ফসল প্রদান করে। এ দেশে গভীর 
চাষের পদ্ধতি নাই ৰলিয়া বৃষ্টির তাবৎ জল ভূগভে প্রবিষ্ট 
হইতে পায় ন, এবং নিমস্তরের দৃঢ়তা হেতু নিয়দেশের বস্‌ 
উপরিভাগে তত উঠিতে পারে না। 

ভূমির স্কীতি |- মৃত্তিকা চূর্ণন দ্বার আর একটী বিশেষ 
ফললাভ হইয়া! থাকে-_ভুমির আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । তৃপুষ্ঠ 
যতক্ষণ কঠিনাবস্থায়পতিত থাকে ততক্ষণ তাহার মাত্র পৃষ্ঠদেশ (9১ 
০৪) থাকে এবং তহোকে জরিপ করিয়! আমরা জমির পারমাণ 
নির্দেশ করি । দীর্ঘ 'ও প্রস্থ লইয়া উজ্ত পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়- 
গৃহাদি নিন্মীণ জন্য অথবা অপর নান! কার্যের জন" উল্লিখিত 
নিয়মে জমির পরিমাপ নির্দেশ করিলে চণিতে পারে, কিন্তু 
চাষ-আবাদের জন্য দীর্ঘ ও গ্রন্থের সহিত ভূগর্ভদেশের ও কিন্নদংশ 
না লইলে প্রকৃত জরিপ হয় না। চাষ-আবাদের জন্য ভূমির পৃষ্ঠ 
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দেশের যেক্ধপ প্রয়োজন, ভূগর্ড ততোধিক প্রয়োজন । কেবল উপরি 
ভাগ লইয়া চাধ-আবা্দ চলে নাঁ। এক বিঘা ভূমি দীর্ঘে ৮০ ও 
প্রশ্থে ৮* হাত হয় এবং তাহার বর্গফল ৬৪০০ হাত। আচোট 
সমতল ভূমির ইহাই প্রকৃত মাপ। উক্ত এক বিধা জমির £ 
অঙ্গুপি মাটি উত্তমরূপে কর্ষধিত ও চুর্নীকুত হইলে আবাদের 
জন্য (৮১:৮০ ৯5২) ১৯৬৬ ঘন-হাত মাটী পাওয়া যায়।* 
কিন্তু সেই এক বিঘাকে আট অঙ্গুলি গভীর করিলে ২১৩২...ঘন 
হাত মাটি আমাঁদিগের আর মধ্যে আসে, এ লাস বড় লজ 
নহে। গভীর কর্ষণও নুচর্ণন দ্বারা আমরা নির্দিষ্ট জেব্রের 
আয়তনকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতু গুণ বদ্ধিত করিতে পারি। এইরূপে 
এক বিঘা! হইতে চারি বিঘার ফসল উৎপন্ন করিতে পারি, সুতরাং 
ভিন বিষ! জমির খাজন! বাচির! যায়, বহুল পরিমাণে আবাদ- 
থরচা, পরিদর্শন-শ্রম গ্রহ্ৃতিও বীচিয়! বার! অস্কশান্ত্র যেরূপ সত্য, 
ইহা ও দেইনূপ অকাট্য সত্য। মাঁটাবত ভালরূপে চূর্ণ হইবে জমি 
তত স্ফীত হইয়া উঠিবে, কোমল ও স্থিতিস্থাপক হইবে, সঙ্গে 
সঙ্গে জমির আয়তন বাড়িবে। ছূমি কর্ধিত হইলেও যদি চেল! 
পুর্ণ হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রের আয়তন বৃদ্ধি না পাইয়! কাধ্যতঃ 
ভাস পাইয়া থাকে । জমি ঢেলাময় থাকিলে ঢেলাদবারা থঙ্থ 
জমি অধিকৃত হইয়! থাকে, তত্সিবন্ধন যথাপরিমাণ ফসলের স্থান 
হঞ্জনা। এই হিসাবে দেখ] যার়-অমম্পুর্ণ কর্ণের ফলে ক্ষেত্রে 
আয়তন হাঁস পায়। 

এতন্বার| আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, আবাদী ক্ষেত্রের 
মাপ নির্ধারণ করিতে হইলে মাত্র দীর্ঘ ও প্রস্থের মাপ গুধন 





২ অঙ্গুলি ১ হাত হয়। 
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করিলেই প্রকৃত কথ! বুঝ! যার না, ভগর্ভের যে কর ইঞ্চ বা ৫ 
কষ অঙ্কুলিকে কর্ষণ কর| যায় তাহাকেও ইহার সহিত গ্রহণ 
করিতে হইবে | সাধারণতঃ কৃষকগণ যে ভাবে ভূমি কর্ষণ করে 
গাহাকে প্ররুতপক্ষে ভাসা-চাহ মাত বলিতে পারা যায়। দেশ 
হাল দ্বারা ইহাপেক্ষ। অধিক প্রত্যাশ! করিতে পারা যাঁয় না। 
গভীর কর্ষণের মূল--আধুনিক উন্নত লাঙ্গল। এতদর্থে গ্রন্থকার 
মনে করেন, “হিন্দুপ্থান” লাজল (“নু ঠ0০এ৪০০০020- ত5 
01092) ) সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও কার্যকরী । ইহাদ্বারা ৯-ইঞ্চ 
বা এক বিতস্তি ভূগর্ভ উত্তমন্ধপে উল্টাইয়। যায়, অল্পক্ষণে অধিক 
কাজ হয়। গরীব কৃষকদিগের দ্বারা উক্ত হাল ব্যবহৃত হওয়া একে- 
বারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, কারণ উহার মূল্য অধিক-- 
প্রত্যেকখানি লাঙ্গলের সুল্য ১২৯ টাকা হইতে ১৩২ টাকা । 
দ্বিতীয়তঃ উক্ত হলচালনার্থ উচ্চ, সবল ও দৃড়কায় বলদের 
প্রয়োজন। ঈদৃশ বলদ্দের মুল্যও অধিক, খোরাকও অধিক। 

মৃত্তিকাকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিবার জন্য বিলাতী বিদের 
(0৮0৮ ) অনুবপ বিদে নিম্মীণ করিতে হইবে। দেশী বিদেয় 
একপংক্তি শলাকা থাকে তদ্বারা মাটী তাদৃশ চূর্ণ হয় না, এজন্য 
৩1৪ পংক্তি দীর্ঘ লাকা ছারা বিদে নির্দাণ করাইয়া! লইলে কার্য 
ংক্ষেপ হর, অথচ মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণ হইয়া যায়। 

রস সংরক্ষণ |--ভূমি বর্ষিত হইলে রৌদ্র ও বাতানে 
সাঁটীর রস শুকাইয়া যায়, এই ধারণা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে । 
উত্ত ধারণা যে ভ্রান্তিসূলক, তাহা নহে, কারণ হলচালিত 
হইলে মাটীর ভিতর যথেষ্ট বায়ু ও ৌদ্র প্রবেশ করে, 
তহ্লিবন্ধন মাটী প্রকাইয়া যায়--ইহা সহজে কুবিতে পারি 
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কিন্তু ঈষৎ ধীরভাবে বিচার করিলে আরও অনেক্ষ নুতন 
তথা জানিতে পারি। ইতিমধ্যে আমর! জানিয়াছি যে, মাটা 
গ্বতাবতঃ রস। অবস্থায় থাকে এবং তৃপৃষ্ট হইতে যত নিয়দেশে 
বাওয়। বায় তত দেখিতে পাই ধেমাটী সমধিক রসাল, ত্রাহারও 
নিমনদেশস্থ মাটী কর্দমবৎ, আবার তাহারও নিয়াদেশ থনন করিল 
পির্শল জলরাশি । কৃপ ঝা পুক্ষরিণী খননকালে ভূগভের প্রত্যেক 
্তরই বে রদাল হইতে রসালতর তাহ! হুস্প$টুই দেখা হবায়। 
যৌগিক ত1 ।-_ভৃপৃষ্ঠ কর্ষত হইলে মাটীর ঘনতা দূর হয়, 
রন শোষণ করিবার শক্তি বাড়ে, ্তরাং বর্ধাকালের তাবৎ বুষ্টির 
জল ভূমি আহরণ করিতে সক্ষম হয়।। এইজপে আহরিত রস তাবৎ 
মুন্তিকারাশিকে সিক্ত করিতে কনর্পিতে ছিদ্রপগ অবলম্বনে ভূগভের 
নিয়ত দেশে গিয়া! স্থান প্রাপ্ত হয়, শোষণকালে মৃত্তিকার 
শ্বাভাবিক গঠনানুসারে অল্প বা অধিক রস মাটাতে থাকিয়া যায়, 
ভাবশিষ্টাংশই তলদেশে গিয়া পড়ে । উক্ত তলদেশের নাম ( ৪১৪: 
15৫] বা বারিস্তর । ভূমির স্বাভাবিক উচ্চতা ও মৃন্তিকার ধার 
কতানুদারে উক্ত বারিস্ঠর ভূপুঙ্ট হইতে অধিক বা অল্প নিম্ে 
অবস্থিত। মহাসাগরের পুষ্টরেশই, পৃথিবীর সাধারণ জলম্তর। 
মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশ হইসে যে দেশ যত উচ্চ, সে দেশের বারিস্তর 
তত গভীর তৃগর্ভ মধ্যে অবস্থিত । যাহা হউক, ভূগর্ভগ্থ বারিস্তর 
নিরস্তর জলপুর্ণ থাকে । যৌগ্সিক-আকর্ষণ (021)11%77 
৪0৮:206100) দ্বারা লেই জল পৃষ্টভাগে উঠিয়া উদ্ভিদ-মূলদিগকে 
রস সরবরাহ করিয়! থাকে | মাটী সুকর্ষিত ও ঈষৎ দৃঢ় থাকিলে 
কোন উদ্ভিদের কখনও রসান্ভাব হয় না। ফসলের জন্য রসের 
সচ্ছলত| রাখিতে হুইলে ন্ুকর্ষণের প্রয়োজন। মাটীর ভিতর 
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বেশী ঢেলা বা চাপ থাকিলে কিন্বা মাটা অতিশয় আলগ! 
থাকিলে যৌগিক-আকর্ষেণের প্রতিবন্ধক হয়। পিচ্কারি দ্বারা 
জল শোষণ করিবার কালে দেখা যায় যে, উক্ত পিচকারীর গাত্রে 
অধিক বা বড় ছিদ্র বা ফাটল থাকিলে তাহাতে অধিক জল 
উঠে না । সেইরূপ মাটি বেশী ফাঁপা থাকিলে অধিক জল উঠিতে 
পারে না, এবং যাহা উঠে তাহাও বায়ু ও রৌর্রে শুকাইয়। যায়।* 
ভূপৃষ্ঠ দৃঢ় ও কঠিন হইয়া থাকিলে যৌগিক-আকর্ষণ আপাততঃ বন্ধ 
খাকে। এক পশলা! প্রবল বৃষ্টি হইয়া গেলে ভূপৃষ্ঠ হামমতল হইয! 
যান, ছিদ্রপথের মুখাগ্রভাগে অতি হুমম কণ! পড়িয়া উক্ত মুখ সকল 
রুদ্ধ হইয়া যায় । অনন্তর ২1৪ দিবস পরে, তৃগূর্ভের সহিত বাধু 
আলোক ও পৌদ্রের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটে, গাছ সকল ক্রমশঃ বিবর্ণ 
ও শীর্ণ ভাব ধারণ করে, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। কর্ধিত 
তৃমিকে সর্বদা সরস রাখিবার জন্য তৃপৃষ্ঠের অস্ততঃ এক ইঞ্চ মাটাও 
অল্নাধিক ঝুরা রাখ! বর্তবা, কারণ তাহা হইলে ভূগর্ডে বায়ু ও 
উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারিয়া যৌগিকতাকে সজীব রাখে। 
চাদর ।---যৌগ্রিকতার সংরক্ষণের জন্য ভূমির পৃষ্ঠভাগকে 
ঝুর! রাখিতে হর । উক্ত ঝুরা মাটার আবরণকে ইংরাজিতে ( 2151- 
0117৮ ) কছে |, ফল ফুল গাছের গোড়ায় মাটীতে নিড়ান 
করিবার সময় মাটীকে উত্তমরূপে চুর্ণ করিয়! দেওয়া হয়, এতন্বারা 
উক্ত আবরণের কাজ হয়। গাছের গোড়ায় সারচুর্ণ প্রসারিত 
করিয়া দিলেও আবরথণের কাজ হুয়। বাস্তবিক, এতছুপায়ে 
গাছের গোড়া সর্ব সর্ধরা সরল খাকে, ফলতঃ উত্তিদও গ্রফুল্প থাকে 1* 


% হহিগাবরণ ঘা থা 191928 নন মত্কৃত ৃত্ধক! তব নামক পৃ্বকে 
বশেষ আলো6ল। আছে। | 
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করেন। 

যৌগিকতাকে পুর্ণাধস্থ য় বাঁখিবাঁর জন্য স্ুলচখলনখদির পর 
গুরুভার চৌকী বা রোগার দিলে কর্ষিত যুখিক। দৃঢক্াপে বসিয়া 
যাঁর এব, নিয় ও উগরিক্তরের মধ্যে পুলরাক়্ ছিদ্রগথ সংস্থাঁপিত 
হয়। অতঃপর তূপৃষ্ঠোপরি ঘন ও বন্ধ শলাকাপূর্ণ গ্রশত্ত ৰিদে 
পরিচালিত করিলে এক ইঞ্চ গণীর মাটা ঝুরা ও আল্গ! হইয়া 
যায় _উহাই হইল প্রকৃত চাদর বা মাল্চা। কর্ষিত মাটীকে সর 
রাখিবার জন্য নীলকুটয়াল সাহেবগ্ণ কাষ্টনির্শিত রোলার 
ব্যধহার করিক্ক! থাকেন। 

অঙ্পে-বছু ।-_-ভারতের কৃমক্কে বিনা জলে চাষ-আবাদ 
করিতে হয় সুতরাং ক্ষেত্রে রসের সরবরাহ রাঁখিবার জন্য যাঁহা কিছু 
কর্তব্য তৎ-সমুদায়ই করিতে হইবে । শ্রগ ঝা ব্যয়াধিক্য ভয়ে পশ্চাৎপর্দ 
তালে বর্তমান মবস্থাতেই সন্থষ্ট থাকা উচিত । চারি পাঁচ বিঘ! 
লমিতে উচ্ছৃজ্ঘলভাবে আবাদ না করিয়া ২1১ বিঘায় প্রন 
প্রণালীতে আবাদ করিলে সমধিক লাভবান হওয়া! বাঁ । পাচ 
বিঘার শ্রম ও* অর্থব্যয় দুই বিধায় নিরোজিত হইলে তিন রিঘ! 
জমির খাজনা বচিয়। যায় উপরন্ধ পাঁচ বিঘা জমির প্রচলিত 
ফলন অপেক্ষা অধিক ফসল পাওয়া যায়। অতএব প্রকৃষ্ট 
প্রণালীর আবাদই বে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে সংশয় নাই। 

উলাভাব হলে আমরা কোন ফপলই উৎপন্ন করিতে পারি না 
কাজেই ভুরতিক্ষের নিম্পেষণে, অজন্মার তাড়নায় আদর রুগ্ন ও 
ক্রি হুইয়! অনশনে মরিয়। যাই! আমরা কৃষিগ্রধান জাতি ঘলিয়া 
জগতে আত্মপরিচয় দিই কিন্তু বল দেখি, কৃষিবিষয়ে প্রাধান্যের 
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আমাঙ্গিগের কি আছে। কৃষিগাপান হইলে, আমাদিগের 
কৃষির লমুন্তত : প্রশালীপদ্ধতি, কৃষির সমুন্নত সাজ-সরঞ্জাম 
কিছু-না-কিছু থাঁকিতই। আমাদিগের সে-মব কিছুই নাই । 
শতবৎসর পুর্বে ক্লধিবিষয়ে আমাদিগের যেূপ অবস্থা ছিল, কৃষির 
যেসকল প্রণালীপদ্ধতি ব! উপকরণ ছিল, তৎসমুদায়ের এক বিন্দু 
কি পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে! শত বৎসরের পূর্বে কৃষক যাহা 
করিয়াছে, আজকার কৃষক ও ঠিক তাহাই করিতেছে, ইহা দেখি 
ক্ষিরূপে বলিব যে, আমর! কৃণি প্রধানজাতি ? 
উত্ভিদ-রস |-_-দীব্র শরীর ধারণার্থে শোণিতের মেরূপ 
গ্রয়োজন, উদ্ভিদচ্জীবনের পক্ষে রস সেইরূপ অনস্ত প্রয়োজন | 
এজন্য উদ্ভিদ-শরীরে যাহাতে ব্রসাভাব না হইয়া বরং ব্থাযোগ্য 
পরিমাণে রস থাকিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষা রাখা! 
একাস্ত কর্তবা, কারণ ভুগভন্ত ধসই উদ্ভিদগণ আহরণ করতঃ 
জীবিত থাকে, পরিপুষ্ট ভর, ধর্দিত হয় ও ফলফুল প্রদান করে। 
পুর্ব্রেই বলিয়াছি যে, যে সকপ উদ্ভিদকে রস আহরণের জন্য 
বহুদূর মুল প্রসারিত করতঃ অতি কষ্টে রদ আহরণ করিতে 
হর' তাহাদিগ্নের প্রায় তাবং শক্তিই উক্ত কার্যে নিঃশেষিত হয়, 
ফলত? তাহাদিগের উদ্দিনাংশ পরিবদ্ধিত না হইয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত 
হয়, শাখা পল্লবাদি শীর্ণ হয়, পঠায়তন ক্ষুদ্র হয়, পত্রের সংখ্য। 
হাস হয়, বর্ণ জ্যোতিধীন হণ এবং তাহারই অনিবার্য ফলস্বরূপ 
তাহার! ফলপুষ্পধারণে তাদৃশ সঙ্গম হয় ন!। 
মাঁটার লরসতা সংরক্ষণের জন্য ভূমিকে গভীররূপে কর্ষণ 
করিতে হয়। কর্ষণের অবশ্ন্তাবী ফলে ভূগর্ভস্থ বস, রৌদ্র ও,বাযু 
প্রভাবে, তৃপৃষ্ঠাতিমুথে উত্থিত হইতে থাকে, এবং এই শযোগে, 
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উদ্িদ মুললগগ পন আহরণ কিয়া লয়। কেবল ভাঙ্াই নহে, 
কারণ উক্ত রুসেব সহিত ভূগর্ভস্থ লানাবিধ জৈব (07087১10) ও 
অজৈব ( [7901 010 ) পদার্থের সার একাঙ্গীঠত হইয়া থাকে, 
সতরাং তৎপমুদাষধ উদ্ভিদপোষণকারী সাষগ্ীও সেই রসের পঠিত 
উদ্ভিদশরীরে প্রবেশলাভ কবে। 

গভীর কর্ষণে ভূমিব যেপ আয়তন বুদ্ধি পাষ, সেই অন্থপাতে 
সরসতা ও রসের প্রবাহিকা শক্তি বুদ্ধি পাব । এতঘ্বযতীত তচ্জনিত 
কতকগুলি ভৌতিক শক্কি সমূদ্ধত হইয়া মৃত্তিকীব 'অগাড1 বিদুবিত 
করতঃ নধশক্তির সঞ্চার কবিযা থাকে । 

জমি নুকর্ধিতা বস্তায় থাকলে বির তলত ভলই ডা মধ্যে 
পরিশ্েবিত ৯ইতে পাবে, কিন্তু তদভাবে অগ্লাধিক জল উথপিত্ 
হইয়া প্রবাহবেগে ক্ষেত্ান্তরে ব! অনান্র গিয়। পড়ে কিন্ব! ক্ষেত্রমধ্যে 
আবদ্ধ খাকিরা মার্টীকে ঘন ও দুঢকপে চাপিয়। দেয়, মুত্তিকার 
ছিদ্রপথসমুহনে নিম্পেমিত করিযা দেব, ফপওঃ শোষণ ও খক্জন 
শক্তি অপহৃত হয় । এ নকলের অনিবাধা ণণস্বরূপ স্থানীষ স্থান 
দুঘিত হইঘা থাকে | স্থানী় স্বাস্থোব সাগও স্মক্ষণের কত শিগুষ 
সম্বন্ধ তাহা ইভা হইতেই বেশ বুঝতে পাঞা ষায়। যাহা হুট্রক, 
এঁসন্বন্ধে অল্লাধিক খিতগা আছে কি অপ্রাসঙ্গিক নহে বিছা 
এ স্থলে তত্দন্বন্ধে কিঞিহ আলোচনা করা উচিধ | 
* ধ্প্রাচীন সম্প্রণীয মতে, গভীব কর্দণে স্থানীয় আবহাওসা দুষিত 
হইয়। থাকে, তনিবন্ধন স্থানীয় অধিবাদীগণ রোগগ্রস্থ হয। আকর্ষিত 
সুমিত জল আবদ্ধ থাকিলে সেই জল ও ঘাসপালা প্রভৃক্কি পচিয়া 
যত অনিষ্ঠ করে, কিন্তু ভূমির শোষণশক্তি থাকিলে ভাব জলই 
তূগর্ড মধ্যে নামিয় ঘায়। এঅতদ্্যতীত কেস আর্ত! --তজ্জ্বাত, 
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ফসলের কাণ্ড পত্রাদির হরিৎ অংশ দিয়া বাম্পাকারে বাযুমণ্ডলে 
চলিয়া যায়| এই জন্য উদ্ভিদকে রস-পরিশোমক যন্বম্বর্ূপ বলিতে 
পার! যায় । আরজ ও শৈত্য ভূমির সিক্তত! দূর করিবার জন্য 
ক্ষেত্র মদ বা মাঠে-ঘাটে বুহং বুগ্ৎ ম্গীকহ মাক্জাইলে অঙংখ্য 
পত্রের শ্বাস-কৃপ (96০2৮) ছ্বারা রস বহির্গত হইয়া যায়| 
সামান্য একটী ক্ষুদ্র উত্ভিদ প্রতি চবিবশ ঘণ্ট| মধ্যে কত রস শোঁষণ ও 
বর্ন করে তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে একটী বোতল ব! 
শিশিতে জল রাখিয়া! তাহাতে একটী গাছ বাঁখিয়া দিতে হয়| 
অতঃপর বোতল বা শিশির মুখটী ছিপিদ্বারা বদ্ধকরতং তাহার 
আসে-পাশে মোম বা গ'লার প্রলেপ দিলে, বাহিরের উভভাপ ও 
বাতাষে ছিপির ভিতর নিয়া বোতলের জল উপরে আসিতে 
পারে না । এইরূপ ছই ণকদিন রাখিলে স্পাই উপলব্ধি 
হইবে যে, প্রতিদিন কত জল সেই উত্ভিদাক্গ দিয়া বহিষ্কৃত হইয়া 
যাইতেছে । পত্র সংখ্য। যত অধিক হইবে, রস তত অধিক 
বহির্গিত হইবে। আবার ছায়া অপেক্ষা খোলা জায়গায় উক্ত 
বোতল সমেত গাছটা রাখিলে শেষোক্ত স্থানে অবস্থানকালে অধিক 
রস নির্গত হয় । যাহা হউক, এতদ্বারা বেশ বুঝা গেল যে, 
উত্ধিদগণ শৌষক-যন্ত্র ( 20100) স্বরূপ এবং ইহারা ভূমির বল 
শোষণ করতঃ পত্র কৃপদ্ধার তাহা বহিষ্কার করে। এক্ষণে 
প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ক্ষেত্রের কর্ষণ থাকিলে স্থানীয় আবহাওয়া 
দুষিত না হইয়া পরিফ্লুত হইযা থাকে । রসা-দেশে বৃক্ষরোপণের 
ইহা! একটী বিশে উদ্দেন্ত | 

অকর্ধণ ।- _ন্কর্ষণদ্বারা ক্ষেত্রের সরসতা রক্ষা হয়, ক্ষেত্রে 


রম পঞ্চিত থাকে, ভূগর্ভস্থ লারাল পদার্থপমূহ আলোক, রৌদ্র ও 
গড 
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বাতাস দহযোগে 'বিগলিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া অনগ্মেয় কুদ্রকণাস়্ 
পরিণত লাতকরতঃ উত্তিদমূলে প্রবিষ্ট হইবার উপযোগী হয়-_. 
এ সকল কথ! পূর্বেই বলিয়াছি কিন্তু কর্ধিত ন! হইলে মাটিতে 
রসাভাঙ্গ হয় কেন, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব। ক্ষেত" 
গ্রান্তর অকর্ধিতাবস্থায় পতিত থাকিলে মাটি জমাট বাঁধিয়া এত্বই 
কঠিন হইয়া যায় ষে, তাহাতে হলপ্রবাহ একবারেই অসম্ভব 
হইগ্া পড়ে, কুদ্দাল প্রত্যাখ্যাত হয়। ভূমি এইদূপে জমাট বাঁধিয়া 
গেলে ভাহার ছিদ্রপথ (0৪211)ছাণ্য (0025 ) সমূহ এতই সঙ্কীর্ণ 
তইয়! পড়ে যে, তন্মধ্যে বায়ু বা রৌদ্রোন্তাপ একবারেই প্রবেশ 
কন্ধিতে পারে না, বৃষ্টির জলও তন্মধো শোষিত হইতে না পাইয়া 
গ্ানাস্তরে গিয়া পড়ে। মৃত্তিকা মঞ্ধে বাঁযুর অবস্থান হেতু 
ভূমির ছিদ্রপথসমূহ স্ফীত ও সরল থাকে, ফলতঃ ভূগর্ভ মধ্যে বস, 
বাধু ও উদ্ভাপ অবাধে চলাচল করিতে সমর্থ হয়। এই অবস্থাকে 
ভূমির সজীব অবস্থা কছে। কর্ষিত ভূ'মকে পতিতভাবস্তায় থাকিতে 
দিলে অল্লাধিককালমধ্যে মাটি দুঢ হইয়া ক্রমশঃ বসিয়া যায়। 
ভুপুষ্ঠোপরি ঘে গুরুভার নিরন্তর বিরাজিত রঠিরাছে তাারই 
তার হেতু মাটি দৃঢ় ও কঠিন হইয়া যায়। উক্ত গুরুভার পদার্থ_- 
বাতান। সমগ্র পৃথিবীময়-_ জল-স্থ্, গিরিশুহা নির্বিশেষে সকল 
স্ঠান ব্যাপিয়া _বাযু বিরাঁজিত। উক্ত তরল পদার্থ সকল 'জীবকে 
বহন করিন্তে হইতেছে, কিন্তু আঁশ্র্যা এই যে, কেহই তাহ! 
অনুভব করে না, কারণ জীব ও উদ্ভিদ সকলেই জন্মগ্রহণ করিবার 
নুহূর্ভ হইতেই তাহার ভায বহণ করিতে সমর্থ ও অভ্যস্থ হ্টয়াছে । 
বসাসের গুরুত্বের কখা শুনিলে বিশ্মিত হইতে হয় কারণ পৃথিবীসয় 
প্রতি বর্গ-ইঞ্চ স্থানে পনর পাউ্ড ( প্রায় /৭॥* সাড়ে সাত সের ) 
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বায়ু সদ! বিচ্যমান এবং উক্ত পনর পাউও মধ্যে বারো পাউগ্ড 
(প্রায় /৬ ছয়.সের) নাইটোজন । মৃত্তিকাকণাসমূহ জড়পদ্গাথ 
বলিয়া উক্ক বায়ুর ভার বশতঃ ক্রমশঃ বসিক্স! যায়, মাটি দৃঢ় হয় ও 
জমাট বাধে । নবাষুর স্বভাবই এই যে, স্থান পাইলেই উহা! 
তল্মধো গিয়া আশ্রয় লয়। স্ৃষ্টিমধ্যে ক্ণা-পরিমাণ স্থান শুন্য 
থাকে না। এই জনা ভূমি কর্ধিত হইলেই ফাটাল ও ঢেলা পরস্পর 
মধো যে শূন্যের ঝা আকাশের আবির্ভাব হয় তাহাতেই 
ভন্মুহর্তে বাষু প্রবেশ কদর, সেই সঙ্গে নাইট্রোজেনও প্রবেশ করে! 
আলোক ও উত্তাপ যে, ত্সঙ্গে প্রবেশাধিকার পাইবে, তাহা 
সহজেই বুঝিয়া লইতে হইবে । 

ভূগর্ভ মধে! শ্বভাবতঃ রসের "প্রাদুর্ভাব হেতু তন্মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট 
হুইবামাত্র উক্ত নাইট্রোজেন রস মধো সংযোজিত হইয়া ভৌমিক 
ক্রিয়াবশে নাটিক-এসিড নাষক ভ্রাবকে পরিণত হয়, ফলতঃ মাটি 
উর্বর! হয়। এতদ্বারা দেখ! যায়, মাত্র কর্ষণ দ্বারা সাক্ষাৎ ও 
পরোক্ষভাবে মন্তিকার কত উপকার সমসাধিত হয় । যে পরিমাণে 
নৃত্তিকার গণ্গীর কর্ষণ হয়, মাটি সুচূর্নীত হয়, সেই পরিমাণে উঞ্ত 
পদার্থ মুর্তিকার আশ্রয় লাভ করে। 

ফেত্রের ফাটল ।-_ক্ষেত-পাথার ফাটিয়া যাওয়া! কোন্‌ 

ক্রমেই স্প্হনীয় নহে । যে সকল জমিতে চাষ-আবাদ হয় না, সে 
সকল জমিকে প্রায় ফাটিতে দেখা যায় না কিন্তু আবাদী-জমি, বর্ষ! 
অতীত হইলে, ষত দিন যাইতে থাকে তত ক্ষাটিতে থাকে । বর্ষার 
ফসল সংগৃহিত হুইৰার জ্গবাবহিত পরে ক্ষেত্রকে কর্ষণ না করিলে 
মাটি ফাটিতে থাকে,_ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। আমন 
ধান্ত সংগুহিত হইবার পর মাঠে গেলে দেখা যায়, মাঠ কল 
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ফাটিয়া! গিফ্াছে। এ অবস্থায় দে সকল ক্ষেন্ছুকে আবাদ করা অভি- 
শর কঠিন কার্য । এই স্কল ফাটল বু গভীর হয়, তগ্নিবন্ধন 
কাটলের চারিপার্্ব দিয়! ভূগর্ভের বছ নিয় হইতে রাশি রাশি রস শুক্ক 
হইয়া বায়, মাটির ছিদ্র পথ লমূহ ভাঙ্গিয়! যায়, ফলত: ভূগতভের 
সহিত উপরিভাগন্থ মৃত্তিকার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়। এই জন্ত ভূপৃষ্ঠকে 
আদৌ ফাঁটিতে দেওয়া উচিত নহে। ফসল উঠিক্না যাইবার 
অব্যবহিত পরেই, অধিক কি, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎই ক্ষেত্রকে 
উত্তম ব্নূপে কর্ষণ করিলে ভূপুষ্ঠ ফাটিবার আর সম্ভাবনা থাকে না। 
এক ফসল সংগৃহিত হইবার পর সেই জমিতে আপাততঃ কোন 
ফসলের আবাদ করিবার গ্রয়োজন, ইচ্ছা! বা স্বল্প না থাকিলে 
কর্ষণা্দি দ্বার! ভূপৃণষ্ঠের মাটিকে চর্ণ করিয়! রাখিতে হুয়। এইক্সপে 
ক্ষেত্রকে কর্ষণ করত: পতিত থাকিতে দিলেও ক্ষেত্রের রসালতা নষ্ট 
হয় না, মৃত্তিকার ছিদ্রপথ সমুহ ক্রমে পুনর্গঠিত হইয়া উঠে, অথচ 
ববৌদ্র, বায়ু, শিশির প্রন্ততি মুন্ভিকা মধ্যে প্রবেশেব পথ পায়, মাটির 
উর্বরত। বুদ্ধি পাইতে থাকে । ভূগর্ভ মধ্যে রস, উত্তাপ প্রভৃতি 
চলাচল হুইবার পক্ষে ছিদ্রপথ সমুহ একমাত্র অবলম্বন । 

উদ্ভিদ খাদ্য 1-__কর্ষণ দ্বারা ভূগর্ভগ্ক উদ্ভিদ খাদ্য কিরূপে 
জাহরণোপযোগী হয়, তাহা দেখ! যাউক। যেসকল উপকরণ 
লইয়া মৃত্তিকার উৎপত্তি ও অবস্থান তৎসমুদয়ঈ প্রায় উদ্ভিদের 
খাস্ত, কিন্তু উক্ত পদার্থনমুহ সকল সময়েও সকল অবস্থায় প্রভূত 
পরিমাণে উদ্ভিদের আহরণোপযোগী অবস্থায় থাকে না? ভূগর্ভ মধ্যে 
উদ্ভিদ খাগ্চের পরিসীমা নাই, ইহা আর বেদী করিয়া বুঝাইবার 
খ্রয়োজন হয় না । প্রতিনিয়ত দেখিতে পাইতেছি যে অসংখ্য 
অসংখ্য বৃক্ষ-লত। শ্বতঃই এবং যথা তথা জন্সিতেছে বর্ধিত 
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হইতেছে, আবার কাল পূর্ণ হইলে মরিয়। যাইতেছে । ইহা 
দিগকে কেহ লালনপালন করে না কিন্বা ইহাদিগের' আহরণো- 
পযোগী খাদ্যাদির কেহ সংস্থান বা ব্যবস্থা করিয়া দেয় না। ইহা 
হইতেই বুঝা যায় যে, ভূগর্ভমধ্যে কত উদ্ভিদখাদ্য নিরন্তর বিদ্য- 
মান ! দীর্ঘজীবি বুক্ষলতাদি বছ ও দীর্ঘমূলক হইয়া থাকে, তননিবন্ধন 
তাহাদিগের মূল পার্শদেশে নানাদিকে ও ভূগর্ভমধ্যে বহুদূর 
পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া আপনাপন আহার সংগ্রহ করে। 
ইহাদিগের কখনও আহারীয়ের অভাব হয় না, কিন্ত একনা 
দ্ইঞ্নুজীবি উদ্ভিদগণের তাদুশ দীর্ঘ বা অধিক দুল থাকে না, 
কলতঃ তাহাদিগের মূলগণ ভূগর্ভনধো, পার্থদেশে বা নিয়ভাগে 
অধিক দূর যাইতে পারে ন! সুতরাং তাহাদিগের নুন্ধি, পৰিপুষ্টি ব। 
ফলন-ফুলনের জন্য আমাদিগকে নানা উপায় জবদন্ধন করতঃ 
খাদারসাদি মুলের নিকটস্থ করিয়া দিতে হয়। কেবল তাহাই 
নছে। যাহাতে ভূগরে আহারীয় সামগ্রী সব্ধদ ব্যবহারোপযোগী 
অবস্থান থাকিতে পারে তাহার বাবস্থা করিয়। দিতে হয় এবং 
প্রয়েজন বোধ করিলে, ভূমিতে সারপ্রনান ও জলসেচন 
করিতে হয়। ইতিপূর্বে এ কথ! বশিয়াছি মে, নিকটে ও 
সহজে আহাধ্য না পাইলে জীবগণের নায় উদ্ভিদগএকে ও নিতান্ত 
ক্রেশ স্বীকার করিয়া বহুদূর হইতে ও বহু কপ্টে আহার্ষোর 
স্থান করিতে ভয়, তন্িবন্ধন তাহান্দিগের উদ্যম--শক্তি-- 
তৎপরতা অনর্থক নষ্ট হয়, কিন্তু সেই উদ্ধামাদদি নষ্ট হইতে 
না পাইলে এবং সহজে প্রয়োজনমত আছাধ্য আহরণের উপার 
থাটি"ল তাহাদিগের বুদ্ধি ও পরিপুষ্টি উত্তরোত্তর বুদ্ধি পায়। 
স্ুকর্ষণের ফলে মৃত্তিকা চুর্ণ হয় বলিয়া ভূগর্ভে জল, বাদ্ধ 
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ও আলোক অবাধে প্রবেশ করতঃ ভূগর্ভস্থ লুক্কায়িত সার ও 
ভূমির আবদ্ধ বা! গ্রচ্ছন্ন শক্তির সহিত সম্মিলিত ভইয়। উক্ত 
সারকে বিগলিত করে অপিচ ভূমির শক্তিকে উদ্দীপিত করে। 
এতগ্তীত বাঁযুর সহিত যবক্ষারজান ( 1670297 ) প্রবিষ্ট হয় । 
এই সকলের একত্র সমাবেশ ফলে একদিকে যেরূপ ক্ষেব্রস্থ 
জৈব ও অজৈব পদার্থ কল বিগলিত হইতে থাকে, অন্যদিকে 
তন্মধ্যে জীবাণু উৎপন্ন হইয়া যবক্ষারজানকে আহরণ করতঃ 
দ্রাবকে পরিণত করিয়! উদ্ভিদের আহ্রণোগযোগী করিয়া দেয়। 
অতঃপর ইছাও দেখ| যায় যে, যবক্ষারজনিত দ্রাবকের সংশ্রবে 
ক্ষেত্রের নিরেট, ঘন, অজৈন পদার্থও বিশ্লেষিত হইয়। উত্ভিদের 
ব্যবহারোপযোগী হুইয়া উঠে। 

রস ও বায়ু 1- কষিকার্ষোর পৌকর্ষযার্থে মৃত্তিকা মধ্যে 
বাঁযু ও রস--এতভয়েরই বিশেষ প্রয়োজন ॥ কিন্ধ উহাদিগের 
প্রত্যেকের কি পরিমাণ সুত্তিকা মধ্যে থাকা প্রয়োজন তাহার 
নির্দেশ করিয়! দেওয়া যায় না, কারণ স্থানীয় ভূমির তলাচি 
(9৮108০৪ ০৮ প্ঃ0োঃ0 15০01), মুত্তিকার গঠন, উপকরণ 
প্রভৃতি এবং ফসল বিশেষেত্ প্রয়োজন ও গ্িভাবাদির বথন 
কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বা লীনা নাঈ, তথন এ সম্বন্ধে সাধারণভাবে 
কোন কথা বলা উচিত বহে । 

তলাচি ও নিল্রস্তর 1-দেশ, কাল বা মৃত্তিকা নির্বি- 
শেষে সকল জমির শ্োপণ বা! ধারণ-শক্কি মধ্যে সাম্যতা নাই 
এবং থাকা সম্ভব নভে ।  এতদ্বস্থায় সর্বত্র এক নিয়ম প্রবর্তিত 
হইতে পাচ না। ভামর! যেদপ কেবারে শু ধুলিবৎ মাটি 
চিনা, সেইরূপ অন্থিশন সিক্ত মাটিও চাহিনা, কারণ এতদুভয়ই 
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কৃষিকারধ্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী । তবে এ কথা বলিয়া রাখি 
যে, শুর্ক ও ঢেলাপুর্ণ ক্ষেত্রের মৃত্তিক মন্যে প্রভূত পরিমাণে 
বায়ুর সমাবেশ হয়, প্রথর রৌদ্রে উপরের মাটিত গু্ক হয়ই, 
তাহা! ব্যতীত তৎসন্নিহিত নিয়ন্তর- ও (301১-3০1] ) কঠিন 
হইয়! যায়। অনন্তর নিয়স্তরের ছিদ্রপথসনূহ এতই সঙ্কুচিত 
হইয়া যায় যে, তাহাদিগের ভিতর দিয়! রস, বাধু কিম্বা উত্তাপ 
প্রবাহিত পারে না। ঈদৃশ মাটিকে মরা-জমি ভিন্ন আর কিছু 
বলিতে পারি না। ভূমির পৃষ্ঠদেশস্থ মাটি যে কেবল উদ্ভিদের 
প্রয়োজন তাহা নভে, বরং নিয়স্তরের মাটি আগ্রে প্রয়োজন । 
পৃষ্ঠন্তরের ২৪ অঙ্গুলি মাঁটির মধ্যে মুলগণ কয়দিন থাকিতে 
পারে? স্থান পাইলে এবং মাটি কোমল হইগজে মুলগণ 
ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। স্থানাভাব ও মাটির কঠিনত। 
নিবন্ধন বৃন্ধি থাকিতেও উদ্টিরগণ মদ়াঞ্চে দশা প্রাণ্ হয়। 
আমরা ইহা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করিয়াছি যে, যতকাল উদ্ভিদ জীবিত 
থাকে ততদিন বুদ্ধি পায়, তবে সাময়িক আবহাওয়া ও 
উদ্ভিদের ন্বাভাবিক বুদ্ধির গতি কালভেদে ভাস বা বুদ্ধি পায়। 
যুলগণের প্রথম-বৃন্ধি শেষ হলে কর্ষিত-মাটি ভেদ করিয়া 
তাহারা নিম়স্তরে প্রবেশ করিতে থাকে। অতঃপর সেইখান 
হইতেই সমধিক আহারীয় সংগ্রহ করে। এইজন্য পষ্ঠস্তরের 
মাটির যেরূপ পরিচর্ধ্যা করিতে হয়, তনিষ্রস্তয়ে যাহাতে বার়বাদি 
প্রবেশ করিতে পাবে তাহারও ব্যবস্থ। কর! “একান্ত কর্তব্য । 
তুগর্ড মধ্যে ধীরভাবে যত অধিক বায়ু প্রবিষ্ট হইতে পারিবে, 
ততই ভুগর্ভ মপ্যে যবক্ষারজান প্রবেশলাভ করিতে সক্ষম হইবে, 
এবং গর্ভে জীবাণুগণ (735০6605 ) ্বকীয় খাদ্য--্যব্ক্ষ।র-" 
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জান পাইয়া আহরণ করত; সূর্তিকান্তর্গত তাৰ গুরু-লঘু 
পদ্দার্থকে বিশ্লেষিত করিতে থাকে । মাটির মধো বাধুর পথ 
যে পরিমাণে কুদ্ধ হর, জীবাণুগণের ক্রিয়াও সেই পরিমাণে লাখৰ 
হয়। আবার ভূপৃষ্ঠ একবারে কঠিন হইয়া গেলে নিয়স্তরে 
ও উদ্ভিদের মুলসন্লিধানে যে কিছু জীবাথু থাকে তাহারাও 
বিলুপ্ত হয়। 

ভিজে মাটি |--অভিশয় শুক্ধ মাটির যেরূপ নান! 
দৌষ আছে, ভিজে মাটিরও সেইরূপ অনেক দোষ থাকে, কার্ণ 
ভিজে, ডোবা, কাদ! মাটিতে বাধু অতি অল্প প্রবেশ করে 
এবং অনেক সময়ে আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। খাতাদের 
প্রাধান্য হইলে তাহার দাপটে ও মাধ্যাকর্ষণযোগে ভূগর্ভের 
রস অন্রতম দেশে নামিয় যায় এবং নামিবার পথে সুযোগ 
পালে পার্খদেশ দিয়া চোয়াইয়া নির্থত হইয়া যায়। চোয়ানের 
(670০918৮102 ) মুল কারণই বাতাসের ভার। যথাকাঙ্জ 
মুন্তিকাদোষে রস নামি যাইতে পারে না অথবা চোক্সাইয। 
পার্থদেশ দিগাও নির্গত হইতে পারে না, তখার বৃষ্টির জল, হয় 
সঞ্চিত হইয়া থাকে, কিন্থা পৃকেশ 1 391009) বাহিয়া ক্ষেত 
স্তরে বা অন্যত্র বাহর্গত হইয়া ঘায়। মাটির রকমভেদে ভূগর্ডে 
রসের শল্লাধিক্য হইক়। থাকে । এঁটেল ও রাগ! মাটতে সচরাচর 
অধিক রস থাকে কণরণ উভার শোষণ ও ধারণশক্তি সর্বাপেক্ষা 
অগদিক কিন্তু শোষকতার পতি নিতান্ত ধীর বলিয়া ক্ষেত্রমধ্যে 
জল পছিধাঙ্কাত্র শোষিত না হইয়। ক্ষণকাল সঞ্চিত থাকে, 
এট লিগি্ত স্থানীয় মাটি নিতান্ম পঙ্কবৎ হয়। অতঃপর 
ভরদবগ্ছাস, সেখানে লে একন পা গবাদি পশুর চলাচল হইলে, 
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পদভরে জমির বুস্থান দৃঢ় হইয়! যায়, ফল্বতঃ বর্ষায় সে সকল 
স্থানে আরও অধিক জল দাঁড়ায়। এই সকল ছর্বপাক হইতে 
সাবধান থাকিবার জন্য মাটির পৃষ্ঠভাগ চাদরিত ( 21519) ) 
করিয়। রাখা উচিত। এই উপায়ে জমির সিক্তত! ও শৈত্যতা 
বিদুরিত হয়। 

ভূগর্ভের থালি |---ক্ষেত্রাদি কর্মণ করিলে বিচশিতি 
মুত্তিকান্তরের নিমে ষে সমতল স্তর পাওয়! যাঁয়, তাগছাকে থালি 
নামে অভিহিত করিলে অনার হয়না । কর্ষণের তারতমো 
উক্ত থালি (418০) ভূপৃষ্ঠের অল্প বা অধিক নিক্পে উৎপন্ন হয়। উদ্ত 
থালিকে উত্ভিদমূলের আশ্রস্থান বলিলেও চলে, কারণ সুল- 
সমূহ যথানিয়মে বর্ধিত হুইয়া প্রথানেই আশ্রয় গ্রহণ করে। 
সেই থালি বা বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি কঠিন হঈলে মুলগণ আর 
নিয়দেশে অগ্রসর হইতে না পারিয়, এদিক-সেদিক প্রসারিত 
হইবার চে্ট/ পায়, কিন্ত নিয়দেশে প্রসারিত হঈতে না পারিলে 
পার্থদেশেই প্রসারিত ভইবে, ইহা সহজেই উপলব্ধি করিতে 
পারাযায়। অনন্তর উক্ক থালিপৃষ্ঠ কোমল ও রসশোধণক্ষ্ 
হইলে উপরিভাগের উদ্ৃত জল তাহাতে শোহিত হইয়া 
নিমদেশে নামিতে পারে, এবং সেই সঙ্গে অতিশয় সুস্ম সারও 
গেই থালিতে গিয়া স্থান পায় । গভীর কর্ষণ-দ্বারা সেই সঞ্চিত 
সারকে পুনরায় উপরিভাগে আনয়ন করিতে হয়। 

উত্তাপ ।-__বায়ু বা জল-অসম্পকিত ভূমি কখনই উর্কারা হয় 
নাঃ কারণ এতছুভয়ের অবিদ/মানে বা একের বিদ্যমানে কোন 
কাজই হয় না। মৃত্তিকাঁকে উন্তিদের আহরণোপযোগী করিতে 
হইলে ভূগর্ভ মধ্যে যথাপরিমাণে বাধু ও রস গুবেশের পথ 
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সরণ কারয়। 1দতে হুইবে। বাধু প্রবেশের পথ যে পরিমাণে 
লরল থাকে, সুর্যের উত্তাপও সেই পরিমাণে ভূগর্ভে প্রবেশ 
করে ও তদন্পাত্ে বিগলনাদি ক্রিয়ার সহায়ক হয়। বাহিরের 
উত্তাপ বাযুস্কন্ধে চাঁপিয়া পরিভ্রমণ করে। বথায় বায়ুর 
প্রবেশাধিকার নাই তথায় উত্তাপেরও স্থান নাই। এস্কলে 
অনেকের মনে সন্দিহান হইতে পারে যে, পিতল, কীস।, স্বর্ণ, 
রৌপ্য প্রস্থৃতি ঘন দৃঢ় ধাতু মধো বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, 
থ5 তাহার! রৌদ্রে উত্তপ্ত হয় কেন? ইহা আদৌ গুরুতর 
কথ! নহে । উল্লিখিত ধাতুগণ যতই কঠিন পদার্থ হউক, 
উহ্নাদিগের মাধ্যে বারু বা রস প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় লা বটে, 
তথাপি যে উহার! উত্তপ্ত হয় তাহার কারণ এই যে, ধাতবীয় 
তাঁবৎ কণারই উত্তাপ বাহিক শক্তি আছে এবং সেই শক্তিবলে 
কণাপরম্পরা দ্বার! সৌর শক্তি বা উত্তাপ সমগ্র কণ।-সমষ্টিকে 
উন্তপ্ধ করে। মুত্তিকার উপাদান মধ্যে বিবিধ প্রকার ধাঁতবীয় 
পদার্থ থাকে বলিয়া মুত্তিকা উত্তাপ ধারণ করিতে সমর্থ হয় 
নতুবা উত্তাপ প্রজ্যাখাত হয় । 

গলনের করপ 1- _বিগলন কার্ধোর সহায়ক-_রস, বায়ু ও 
উত্তাপ । উক্ত তিন পশার্থর যেকোন ছুইটী বা একটীকে 
প্রবেশাধিকার না দিলে বিগলন কার্ধা ( [01৭10692500 ) ফল প্র 
হয় না। একটা দৃষ্টান্ত দিই | অনেক শ্তানে দেখিয়াছি, লোকে সার 
প্রস্তত্ করিবার জন্য স্তানীয় পাতা-লতা বা গোময় প্রভৃতি 
গ্রহ করিয়া একটী গর্ত মধ্যে রাখিয়া ছুই চারি ইঞ্চ বা 
ততোধিক নাট দ্বার! ঢাকিনা দেয় । এতদ্বস্কায় গর্তমধ্যন্থ 
আবঙ্জন।রাশি প্রাকৃতিক নিয়মে অল্লাধিক চাঁপিয়! বার । পরে 
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বর্ষায় উপরে জল সঞ্চিত হয় কিম্বা সেই জল গর্ভমধ্যে নামিয়া 
যার়। পাঁচ ছয় মাস পরে যখন সেই আবর্জনাকে উত্তোলন 
করা যায়, তখন দেখ! যায় যে, সেই সকল আবর্জনা বিগলিত 
না| হইয়া তদবস্থাতেই আছে কিন্বা জল কাদায় কিভৃতকিমাকার 
অবস্থায় পরিণত হইয়াছে । বল! বাহুল্য, লেখকও প্রথমাবস্থায় 
এই প্রণালীতে সার প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু ক্রমে 
বুঝিলেন যে, সে প্রণালী ঠিক নহে। গলনীয় পদার্থকে গর্ভতমধ্যে 
রাখিয়া অনাবুত থাকিতে দিলে কালের জীর্ণী-করণশক্কি প্রভাবে 
আবর্জনারাশি শীঘ্র বিগলিত হইয়া যাঁয়। এতদ্বারা আরও 
দেখা যায় যে, উপরিভাগের পদার্থ সমধিক আলোক, রৌদ্র ও 
বায়ুর অধীন বলিয়! গুক্ক হয়! যায়, তাহাতে রূসের অভাব 
খাকে, ফলতঃ তাদৃশ ভাবে কিছ্ব! আদৌ বিগলিত না হইয়! 
অল্লাধিক চুর্ণপোপযোগী হয়। অনস্তর সর্ব নিপ্নভাগস্থ আবর্জনা 
রাশির কোন পরিবর্তন সঘটিত হতে দেখা যার না। কেবল 
মধ্যভাগস্থিত আবর্জনাই অন্নাধিক বিগলিত হইয়া ব্যবহারো- 
পযোগী হয় মাত্র । এত কথার সার ও সংক্ষিপ্ত মন্দ এই যে, 
রস, বায়ু, রৌদ্র ও আলোকের সমাবেশ ব্যতীত কোন পদার্থ 
নুচারুনূপে বিগলিত ও বিশ্লেষিত হয় না। জলে নিমজ্জিত 
থাকিলে কিন্বা রৌদ্রে বিস্তুত থাকিলে অথবা বাঘুতে প্রসারিত 
থাকিলে কোন দ্রব্য গলেনা। কোন কাষ্ঠ বাঁ বংশ খণ্ডকে 
কেবল জলে বা রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে কিন্ত! ভূগর্ভে পুতিয়া 
রাখিলে তাহা বিগলিত হইতে বহুকাল বিলম্ব হয়। রৌদ্র ও 
বুষ্টি পায়, এরূপ স্থানে ফেলিয়! রাখিলে অভি অন্নকাল মধ্যে 
গলিয়া যাক্গ। খর-বাড়ী নির্্াণাথে অথবা কূপ পুফরিণী,খনন- 
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শশা 


কালে অনেক স্থানের গভীর ভূগর্ত হইতে মানুষের ভাঁড় 
পাওয়া যার। এইরূপ বায়বাদি রুহ্ধ স্থানে খাক্ষিবার হেতু 
শতাধিক বৎসরের অস্থির কোন বৈলক্ষণা হইতে দেখ! যায় না, 
কিন্ত মাঠে-ঘাটে পতিত থাকিলে রোৌদ্রবৃষ্টি প্রভৃতির গ্রাভাৰে 
অনেক শীদ্ব জীর্ণ হইয়া যায়। অনেক প্রাচীন অট্রালিকার 
ভিত্তির নিয়ে বাহাছুরী কান্ঠ প্রোথিত থাক্ষে। শতবতসর পঞ্রে 
উঠাইলে দেখা যায় ষে, কাষ্ের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই কিন্ত কোন 
কোন স্থানে কিছু বিকৃত হয়। কাঁলবিলশ্বেও যে বিরুত ব 
বিগলিত হয়, তাহারও কারণ এই যে, ফালবিলন্ব সহকারে 
কোন না কোন ক্রমে সাক্ষাৎ্ৎ বা পরোক্ষভাবে উহ'তে উদ্ত 
পদার্থত্রয়ের অল্পে অল্পে সমাবেশ হয় এবং তাহারই ফলে বিগলন 
ক্রিয়ার কার্ধ্য চলিতে থাকে । 

উর্ববরত। ।-__ভূমিতে একটা বিশেষ তাডইব্য জিনিষ আছে 
এবং তাহাকে উদ্দীপিত করাই কর্ধণের মুখা উদ্দেশা। উক্ত 
ভাদ্রষ্টব্য গুণবাচক জিনিনের নাম, উর্ধরভা। ভূমি যেরূপ 
উপাদান-উপকরণে গঠিত হউক, সকল প্রকার ভূমিরই উর্ববরণা 
'্মপাছে, কাহার অধিক, কাহারও কম। সেই উর্দরতীকে 
সঞ্লীবিত বা উদ্দীপিত করিবার জন্যই আষাদিগকে এত প্রয়াস 
পাইতে হয়। উক্ত শক্তি বা গুণ দুই ভাগে বিভক্ত, 
আশু ও ভাবী। 

আশু-উর্বরতা। ।---কাল ক্রমে, কর্ষণফলে ও আনুসঙ্গিক 
নানা কারণে ভূগর্ভস্থ পদার্থ রাশি নিরন্তর রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। 
ইহাই প্রকৃতির ধর্দ। সচরাঁচর সদ্য-প্রীপ্য উর্বরতাকে কাজে 
নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত ভূমি কর্ষিত হইয়া থাকে ) তুপুষ্ঠকে 
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কর্ষণ করিয়! তাহার জড়তা ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং তনিয়ন্থ 
মাটিকে কার্ষ্যোপষোগী করিয়া লওয়া-_-এই ছুইটী বিষয়ের প্রতি 
লক্ষা রাখিয়া লোকে চাঁষ করিয়া থাকে । ধ্রাকতপক্ষে কিন্ত 
তাহ! নহে, ভূমির অন্তর্নিহিত উর্ববরতাকে কাধ্যের উপযোগী 
করিয়া না লইলে কর্ষণের তাবৎ উদ্দেশ্য সফল হয় না । আবাদো- 
পযোগী- উত্তমরূপে -কর্ষণাদি করিবার পর যদি উক্ত কর্ষিত 
ভূমিকে এরূপ দৃঢ়ভাবে আবব্রিত করিয়া! রাখা যায় যে, তাহাতে 
ফোন মতে বায়বাদি প্রবেশ করিতে না পারে, তাহ! হইলে 
কর্ষণের কোন উদ্দেশ্য সফল হয় না। বর্তমান প্রণালীমত 
কর্ষণাদি দ্বার! আমরা কেবল ভূপৃষ্টের মাত্র ক্ষীণ স্তরকে অল্পাধি ক 
বিচলিত করিয়া লই এবং সেই সঙ্কীর্ণ স্তর মধ্যে যে সামান্য 
উর্র্বরত! উদ্দীপিত হনব তাহাই ফসলের আশ্ত কাজে আসে। 
তমিকস্তরে যে রাশি রাশি উর্রত! বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার 
দে ব্যবহার করিবার আমরা কোন চেষ্টা করি না । এই- 
জনা বারশ্বার আবাদফলে ভূপৃষ্ঠভাগস্থিত ক্ষীণস্তর শীঘ্র শক্তি- 
হান হইয়া পড়ে । সব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, ভূগর্ভ মধ্যে 
আরও উপ্বরত। নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে, মাত্র আমাদিগের 
চেষ্টাহীনতাহেত তাহার কোন বাবহার হইতেছে না । চারি, পাঁচ 
ৰা ছক অঙ্গুলি-স্তর কর্ষণে যে উর্বরতাকে আমর! আমভ্তাধীন 
করিতে পারি, দশ বা বারে! অঙ্থুলি গভীব-স্কর কর্ষণ করিলে 
যে জারও ২1৪ গুণ উর্বরতাকে কার্ষো নিয়োজিত করিতে 
সমর্থ হই এবং তাহার অবশ্যস্তাবী ফলম্বরূপ ২।৪ গুণ উৎকৃষ্ট 
ফলল একই পবিমিত স্থান হইতে আহরণ করিতে পারি তাহ। 
বিশেষরূপে ম্মরণ রাখা উচিত। আপাততঃ বাবহারের জন্য 
£ 


৩৮ ভূমি-কর্ষণ। 


সস পাক 


পৃষ্টের বা তলাচির ক্ষীণস্তরকে কর্ষণ করিলে চলিবে না, প্র্রচ্ছন্ 
উত্বরতাকে ও কার্য্যোপযোগী করিতে হইবে, কারণ তাহা হইলে ৫1৬ 
মণ স্থলে ১০1১৫ মণ বা ততোধিক ফসল উৎপন্ন হইবে, ইহ! 
অধিক কথা নহে। 

ভাবী উর্বয়তার মূল ।-_শিকড়সমূহ গভীর মৃত্তিকা 
মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে মুলগণ প্রসারিত হইবার যথেষ্ট 
প্লান পার, মূলের সংখ্যাবুদ্ধি হয়, ফলতঃ মুলগণ সমুহ পরিমাণে রস ও 
খাদা দ্রব্য আহরণ করিয়! এক একটী স্বন্দর উদ্ভিদে পরিণত হয়। 
ঘন করিয়া বীজ বা গাছ রোপিত হুইলে স্তানাভাব হেতু উদ্ভিদগণ 
সুচারুরূপে বদ্ধিত বা স্পল্পবিত হইতে পাবে না--ইহা আমরা 
সর্বদা দেখিতে পাইডেছি। সেইনূপ, ভূগর্ভ মধ্যে যথেষ্ট স্থান 
না পাইলে মূলগণ সচ্ছন্দে প্রসারিত হইতে না পারিরা পরল্পরের 
সপ্ন ঘনভাবে বিজড়িত হইয়া পড়ে, সকলেরই বুদ্ধির ব্যাঘাত 
হস্ত, কিন্থ যথেষ্ট স্থান পাইলে মুলগন অনায়াসে বাড়িতে পারে । 
সবের সংখ্যা, দৈর্ঘা ও সুলতা যত বুদ্ধি পায় ততই তাহাদিগের 
আহরণ-শক্তি বুদ্ধি পায় । আহরণ-শক্কি বুদ্ধি পাইলে- অধিক 
আহার আহরিত হয়, সুতরাং উদ্ছিদ'ও তদনুরূপ বুদ্ধিশীল হয়। 
সঙ্গীণ স্থান মধ্যে থাকিতে হইলে উত্তিদগণ যে ক্রেশ পায় ভাহা 
বণ্ধুত পার! ধায়। কোন একটা বহুদিন পূর্বে রোপিত 
গামলার গাছকে সাবধানে সমগ্র মার্টি সমেত গামলা 
হঈতে স্বতন্ব করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গাছের তাবৎ 
শিকডখুলি কিরূপ ঘনভাবে সমগ্র মাটিকে জড়াইয়া আছে। 
পররুতপক্ষে উহারা যে কেবল গাটিকে জড়াইয়া থাকে তাহা নছে। 
স্থানাভাবপ্রযক্ত প্রসারিত হইতে ন! পারিয়া যেন আবব্ধ স্থান হইতে 
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বহির্গত হইবার জন্য মূলগণ গামলার চারিদিকে ঘুরিয়। 
বেড়াইতেছিল--ইহাইঈ মনে হয় । এক্ষণে উক্ত গাছটীকে জমিন্তে 
রোপণ করিলে মূলগণ চারিদিকে ধাবিত হইতে থাকিবে। 

গভীর কর্ষণে ও পৃষ্ঠাদেশের"1৩ অঙ্গুলি মাটি নুচূর্ণীত অবস্থা 
থাকিলে ফসলের আদৌ রসাভাব হয় না। ভারতের সায় দেব- 
মাড়কদেশে সাঁমান্ত অনারুষ্টিতে প্রতিবংসর কফোন-নাকোঁন 
প্রদেশে বা জেলার অনটন বা অন্নক্লেশ সংঘটিত হইনেছে। ইহার 
প্রতীকারকল্লে ক্ষেত্রের উৎপাদিকাশক্কিকে পুর্ণমাত্রায় খাটাইযা 
লওয়া একাস্ত কর্তবা হইয়াছে! আমাদিগের ভূমি নিঃন্ 
হধ নাই-__-আমাদিগের উদ্যম হীনতা দোঁধবশতঃ ফলন 
কমিতেছে এবং দিন দিন কমিবে। 

ভূগর্ত কিগে এত উদ্ভিদখাদো পূর্ণ তাহা মংরু্ মৃত্তিকা 
তত্ব” নামক পুস্তকে বিশেষদূাপে বিবৃত হইয়াছে বলিয়! তৎসম্থান্ধ 
এন্থলে সমধিক আলোচনা না করিয়া! সংক্ষেপে এই মাত্র বলিব 
যে, প্রতিবৎসর এবং প্রতিবার বারিপাত তঈলে, ভূপুষ্টভাগের রাশি 
রাশি--গলনীয় ও অগলনীয়, জৈব ও অজৈব--পদার্থ নিয়দেশে 
নামিয়! যায়, কিন্তু স্কর্ষণের অভাবে উদ্ভিদের মৃূলগণ হতদুর 
নিয়ে পৌছিতে পারে ন!, কিন্বা অতি কাষ্ট পৌছিবার প্রর্কে তাহা- 
দিগের আয়ু: শেষ হয়| আসে, ফলতঃ সেই বহুকালার্জিত সার- 
রাশি ভূগর্ভের নিয়স্তরে থাকিয়! যায । ধরিত্রীগর্ভ সারপূর্ণ হইলেও 
উর্ধরত1--সৃত্তিকা বা সারের কোন উপকরণ নহে। পূর্বেই 
বলিয়াছি মে, উঠা একটী গুণবাচক পদার্থ, _স্থুল সামন্ত্রী নে । 

ভাঁবী-উর্বরত। 1-_খাশ্ত উপকারের জন্য ভূপুষ্ঠভাগের 

ক্ষীণত্তরকে কাধ্যকরী করিস লওয়া যেরূপ প্রয়োজন, ফলের ভাবী 
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উপকারের জন্য নিম্নস্তরের দাটিকে সর্ধদ। ভাল অবস্থায় রাখা লেই- 
রূপ প্রয়োজন । মোটামোটি আমাদিগের জানা আছে, কোন্‌ ফসলের 
অন্ত কটা গভীর মাটির প্রয়োজন কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলিতে 
পারি না যে, বর্তমান গাবহাওয়াদির গুণে বা দোষে কোন্‌ ফসল 
কিরূপ বুদ্ধিশীল হইবে, কিন্তু পূর্ব হইতেই সাবধান হছওয়! উচিত 
বলিয়! ভাবী-উর্বরতাকে স্বীয় আয়ত্বষধ্যে কাথা কর্তব্য । ক্ষেত্রের 
ভাঁবী-উর্ধরত]! সদাই যাহাতে প্রস্তুত থাকে তাহা! করিতে পারিলে 
লাভ ব্যতীত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ফসলের বৃদ্ধিকালে 
বারিপাত থামিয়া গেলে, কিছ্বা ভূমির নিয়স্তর অপ্রকৃতাবস্থায় থাকিলে, 
হবলগণ আর নিয়ে নামিতে না পারিয়া রস ও খাগ্যের অভাবে কষ্ট 
পাইবে, তর্লিবন্ধন যাহ! ঘটিবার তাহা ঘটবে । ভূমিতে সার বিদ্কমান 
থাঁকিলেই যে, তাহাকে উর্বর! ভূমি বলিতে হইবে তাহা লে, কিন্বা 
ভূমিতে সার প্রদান করিলেই যে তাহা উর্বর হইয়া উঠিল, তাহাও 
নহে । সকল পদ্দার্থেরই কোন-না-কোন গুণ থাকে, কিন্ত তাহা যে 
সকল সময়েই কার্যকরী অবস্থায় থাকে, তাহা নহে। কার্যা-কারণ 
সম্বন্ধ স্ত্রে উক্ত জরব্যাস্তর্ঘত আপাত প্রচ্ছযগ্ডণ বিকাশ প্রাপ্ন 
“হয়, তখনই আমরা উহা! উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। ভূমির 
উর্বরতা মৃত্তিকাকণামধ্যে, কি সারমধো, অবস্থান করে তাহ! 
নিশ্চয় করিয়া বঙ্গ! ধায় না, তবে আমরা ইতংপুর্বে জানিয়াছি 
যে, সকল দ্রব্যের মধ্যেই একটা গুণ বিদ্যমান থাকে এবং কার্ধ্য- 
কারণ ফলে তাহার বিকাশ হয়। এস্থলে কার্্যকারণাদি কি, 
তাহাই আমরা দেখিব | 

ক্ষেত্রে উর্বরতা আনয়ন করিবার জন্ত ভৃকর্ষণ ও মৃত্তিকা-চুর্ণ 
করিতে হয়খ অতঃপর মৃত্বিকীকণাগণের সহিত বাধু, বস, 


লা পিপাসা 
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রৌদ্র, শিশির, মালোক গগ্রভৃতির সংযোগ হইলে তৃগর্ভ মণো 
একটী ভোতিক ক্রিয়ার সমাবেশ হয়। অতঃপর এতৎ সমু- 
দায়ের, মৃত্তিকা, রস, বায়ু গ্রভত্ির_-যৌথ ক্রিয়াগুণে সেই 
গুণবাচক পদার্থের উদ্ভব হয়। ইভা হইতে বেশ বুঝিতে পারা 
যায় যে, উক্ত পদার্থ সমূতের সমবেত কার্য্যফল- উর্বরতা | 
উত্তম সারাল জমি যেমন একদিকে উর্ধরা ভইতে পারে, অন্যদিকে 
তথাকথিত অন্ুর্বরা নেত্র আন্গকুল্যাবস্থায় পড়িলে শম্তশালিনী 
হইতে পারে, স্থৃতয়ীং উভয়ক্ষেত্রেই আমাদিগের বিস্মিত হইবার 
কোন কারণ নাই। মার্টি, কর্ষিত হইলেই, কর্ষণের তারতমান্ু- 
সারে 'অলাধিক উর্দরতা লাভ করে, তন্বারা৷ আশু উপকার দর্শে, 
কিন্তু ভাহা সমধিক বা দীর্ঘকালস্থায়ী নহে বলিয়া ফসলের 
তাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি হম্ম না। প্রচ্ছ্ন-উর্ধরত| ক্ষেত্রমধ্যে বিচ্যমান থাকে । 
তাহাকে কার্যাকরী করিয়া লওয়া এবং তাহার পরিবদ্ধন্‌ 
করা নিতান্ত কর্তবা। একূপ করিলে কৃষির বর্তমান অনস্থা 
ভড়িতবেগে পবিবন্তিত হইয়! বহুগুণ ফসল উৎপন্ন ভইবে--ই! 
দুরাশা নহে । কোন এক কিত! স্মভাব ও সমণ্ডণ জখিকে 
দুইথণ্ডে বিভক্ত করিয়! একখগ্ডকে উত্তমন্দপে 'ও গভীরদ্ধপে 
চাঁষ দিয়া এবং অপর থণ্ডততক প্রচলিত পদ্ধতিমত সংধারণভাবে 
চাঁষ দিয়, কোন একটী ফনলের আবাদ করিলে অভি সুম্পঈছাৰে 
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রথমখখ্জাত ফলল কত বৃদ্ধিশীল, 
কত ভের্জাল, কত ফলপ্রদ, আর শেষোক্ত খখ্খের ফসল কত দীন, 
কত শীর্ণ এবং কত শল্প ও কত নিরুষ্ট ফল প্রদান করে ! এ সম্বন্ধে 
সমেরিকা-যুক্ত-প্রদেশেস্থ কর্ণেল-বিশ্ববিষ্ভালয়ের সুপ্রসিদ্ধ কৃষিবিদ্‌ 
বেলী লাহেব বহু পরীক্ষা, বহু. গবেষণা ও দীর্ঘকুল মালোচনার পর 
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কি বলেন নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল-_ 
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স্কর্ধিত ও উত্তমরূপে চুর্ণীত ঝুঁরা মাটিতে, কঠিন ঢেলা- 
বিশিষ্ট জমি অপেক্ষা কেন ভাল ফসল জন্মে তাহার ব্যাখ্য! হেতু 
পুনরায় বলেন-- 

“চু (স্থকর্ষিত ও নুচুর্ণাত ভূমি) 00108 570. 1968108 
0000 100093699 ) 89109 00076 81177 00959008 088৮91 
৪010809 60 8 700881 10000098 10181708610] 7 084- 
(57058 006 09001000910. 0? 0106 12170978)1 9191061768 7 
05৪ 1993 ৮800187)19 %6010098 01 92016785006 ; 8119 সপ 
& 79866 70০0৮707010 60 006 01806,5 

আমরা হাতে-ছাতিয়ারে কার্ধযক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ব্যাপূত থাঁকিস়া 
ইহাই বুঝিয়াছি এবং এই জন্য ক্ষেত্রে সার প্রদান অপেক্ষা 
স্বকর্ষণেরই নিত্তান্ত পক্ষপাতী । উল্লিখিত অবস্থাপন্ন মাটিতে সার 
সংযোজিত হইলে 'সোনাঁয় সোহাগ!” হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই কিন্তু অবহেলাকৃত জমিতে যত্তই সার প্রদত্র হউক, 
তাহাতে কোন ফল হয় না, মাত্র পণ্ুশ্রম ও অর্থ নষ্ট হয়) আমরা 
এরূপ অন্ডিযোগ প্রায়ই শুনি থাকি যে “বছ অর্থব্যয় করিয়া, 
জনমজুর, খাটাইয়া আশীমগূপ ফল পাইলাম না” তাহার 
কারণ কি, এক্ষণে কি আর ভাহা বুষাইয়। দিতে হইবে? বেলী 


ফাঁহেব অন্ত একস্থলে বলিয়াছেন-_ 
৮0 |৪ গতি ০ ৪0015 00000970151 10676111292 
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পাপা পপ পপইক লাল পপ প্রাপক পাক 
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পৃষ্টভূমি আলগ! ও চূর্ণ থাকিলে বৃষ্টির অভাবে ক্ষতি হয় না। 
আমরা প্রতিনিয়ত দেখিয়া আসিতেছি যে, ভাল, চৌকণ প্রভৃতি 
দ্বারা ভূমি উত্তমরূপে কর্ধিত হইল, বীজ বপিত হঈল, যথাকুমে 
ক্ষেতরব্যাপিয়া চারা জন্মিল এবং দিন দিন ক্ষেত্র ও ফসল মনের 
বপ ধারণ করিতে লাগিল। এ সমুদায় দেখিয়া কৃষকের গ্রাণ 
আহলাদে ও আশায় পূর্ণ হইতে লাগিল। এ অবস্থায় কৃষকের 
যে আনন্দ তাহ। বলিয়া বা লিখিয়া ব্যক্ত করা ছঃসাধা। যাভা 
হউক, এই সময়ে যখন গাছগুলি স্থন্দর বাঁড়িতেছে, এক পসল৷ 
বৃষ্টি হইলে কি হয়? বৃষ্টির অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ছুই-পাচ দিন 
মধ্যে তাবৎ গাছেরই যেন অল্পাধিক শ্রীবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। 
অতঃপর যত রস শুকাইতে থাকে, ভূপৃষ্ট তত কঠিন হইতে 
কঠিনতর হইতে থাকে । বৃষ্টির পূর্বে মাটি যেরূপ ঝুঁরা ৪ 
হালকা! ছিল, যেরূপ কোমল ও স্থিতিস্থাপক ছিল, এক্ষণে আর 
তাহা থাকে না। অনন্তর হুর্বের কিরণসম্পাতে একদিকে 
রম শুকাইতে থাকে, অন্তদ্দিকে তৃগর্তস্থরল উদ্ধগামী হইবার 
কালে মাগ্নেসিয়], চুণ, লবণ প্রভৃতি মৃত্তিকান্তর্গত ধাঁতবীর় সুক্ষ 
শব্দার্থ সমূহকে পৃষ্ঠদেশে প্সানয়ন করিয়া মাটির ছিদ্রপথসমুছকে ক, 
করিয়া দেয়, ফলতঃ মাটির মধ্যে আর বাতাস. প্রবেশ 
করিতে পারে না, ভূগর্ভ হইতে রসও উপরে উঠিতে পারে না, 
তঙ্নিবন্ধন অর্থাৎ বায়ু ও রসাঁভাবে. সেই সুন্দর মনোহর উদ্ভিদ 
সক্ষল, অিযমান হইয়া পড়ে, পত্রাদি বিবর্ণ হইয়া যায়। এইরূপ 
অবস্থায় কয়েকদিন থাকিলে তাবৎ ফন্ভীলই বিন হয়। 


৪৪ ভূমি-কর্ষণ। 


পপর জা পপ পরী পতি পপ ০০৯৯ জপ পা্া ০৯ ভা 


ৈমাপ্তিক ও রবি ফসলে এরূপ দুর্ঘটনা প্রতিবৎসরই প্রায় সংঘটিত 
হুয়। উক্ত ফলের বীজ বপনের পর চার! উদগত হইলে মধ্যে 
মধো যদি বৃষ্টি হয় তাহা হালে ফগলের বিশেষ উপকার হয়, 
এই প্রাীন ধারণা তেতু লোকে তৎকালে বৃষ্টি প্রার্থনা করে এবং 
বারিপাত হইলে আনন্দ প্রকাশ করে! উক্ত ধারণা মধো কতক 
সতা'৪ কতক ভ্রম নিহিত আছে । বুষ্টির জলে ফসলের উপকার 
ভয়, উড ভাবার্থ সতা, কিন্তু সত্যকে সতো পরিণত করিতে হইলে 
কৃষককে ভংপর-তা সহকারে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে | 
এতদবস্থায় বষ্টির পর মাটিতে যো পাঈবামাত্র কালবিলম্থ না 
করিয়া ক্ষোত্রাপরি উত্তমরূপে বিদে পরিচালনা করা একান্ত 
কর্তব্য । কারণ বিদে পরিচালন! দ্বারা ভূপৃষ্টের ২৩ অঙ্গুলি 
নিমের মাটি আল্গা ও ঝুরা হয়। ঈদৃশ পরিচর্ধ্যা ফলে ভূগর্ভ 
মধ্যে পুনরায় বাধু ও উত্তাপ প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়, ছিন্রপগ 
সমূহ ক্রিয়াশীল হয়, অতঃপর ভূগর্ভমধো পূর্ববৎ ভৌতিক ক্রিয়ার 
সমাবেশ হয় ॥ বরং বারিপাত ভেতু মুস্ডিক] সরস হওয়ায় ভৌতিক 
ক্রিম পুর্বাপেক্ষা অধিক হয়, ফলতঃ জীবাণুর সংখ্যা ও 
ক্রিয়ান্দীলতা বৃদ্ধি প্রার্ধ হইয়! নাইট্রেট নামক লাবণিক টদ্ছিদাহার 
স্যতটির স্রবিপা হয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, কৃষকগণ এ সকলের 
কিছুই করে না, কাজেই মাটি দৃঢ় হইয়া যায়, গাছ মরিয়! যায়। 
বৃষ্টি না হইলে বরং ফদল হয়, কিন্তু বুষ্টির পর উপরোক্ত পরির্যযা 
না হইলে সমূহ ক্ষতিহয়। রবি ফসলকালে বৃষ্টির অতি কম 
সম্ভাবনা এৰং যে কিছুহয়,। তা! দীর্ঘকাল স্থারী বা ঘন লন 
না হইয়া অল্প ছুই এক পশলা হয় মাত্র । এতদবস্থায় কৃষকগ্ণ মে, 
ফসল রক্ষা করিতে প্রারে না ইহাই মাশ্চর্যের 'ও পরিতাপের বিষয্। 








০ 





ভূমি-কর্ষণ। ৪৫ 





পিক 


ধান্যের আঁবাদই এ দেশের,-বিশেষতঃ নিন্ন বঙ্গ, আসাম 
গ্রড়ৃতি সমস্তল ও বৃষ্টিবন্থল দেশের প্রধান ফসল। উক্ত ফসল 
সমুঙ্ভের আবাদকালে প্রভূত বারিপাত হয় বলিয়া! ভূমি 
জমাট বীধিতে পারে না, তাহাতে যাহাহউক ধান্য জন, 
কিন্তু তাহা হইলেও বৎসর ও দেশ বিশেষে প্রায় কোন-না- 
কোন প্রদেশ বা জেলায় বৃত্টির অল্লাধিক অভাব হুইলে অন্লাভাব 
বা ছূর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় কিন্তু উল্লিখিত প্রণালীতে ক্ষেত্রের 
পরিচর্যা করিতে পাঁরিলে দেশের মধ্যে একবারে ছর্ডিক্ষ হইতে 
পারেনা । ধাঁন্য, মা্তয়া, ভুট্টা, চিনে প্রভৃতি বর্ষণতি ফসল, 
কিন্ত গোধূম, ভাল কলাই, তিসি, সর্ষপ প্রভৃতি রবি ফসল। 
শেষোক্ত ফসলগণ অতিশয় অবহেলা প্রাপ্ত হয়। আমন গু ভাছুই 
ফসল সংগৃহিত হইবার বছপরে ক্ষেজ্জ তৈয়ার করিয়া তবে 
রবি ফসলের স্থান করিতে হয়। পূর্ববর্তী ফসল সংগৃহিত 
হইবার পর ভূমিকর্ষণে কালবিলগ্ব হেতু মাটি জধাট বীধিয়! 
ফাটিয়া যার এবং এতষঈ কঠিন হুইয়া যাক যে, তাহাতে ফালের 
ঈম প্রবিষ্ট হইতে পার না। এরূপ ব্হুকষ্টে যে চাষতর 
তাভাতে হুফর্ষণ ত হয়ই না বর, ক্ষুদ্র বুহৎ ঢেলায় ক্ষেত্র পূর্ণ 
হয় তঙ্গিবন্ধন মাটির রস গুকাইয়! যায় এবং ফসল আশামুবূপ 
বাড়িতে পারে না! সুতরাং শুষ্-আবাদের আধুনিক প্রণালী 
এক্ষণ হইতে অবলম্বন করিতে না পারিলে অদূর ভবিষাৎ 
নিতান্ত তমসাচ্ছন বলিয়া আমাদের ধারণ] । 

আমরা যদি মাত্র বাঙ্গলার--খাপ বাঙ্গলাদেশের--বিষয় লইয়া 
আলোচনা করি, তাহা হঈলেই দেখিতে পাই, জেল! পরম্পর 
মধ্যে মৃত্তিকা, আবহাওয়। প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্তুর প্রভেদ। 


পপি 





পপি সপ সপ পপ, ০ পাপ পপ পপ পপ পা পপি ৪ ৩ 
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প্রেসিডেদ্ি ভিবিজান (জেলা ৯৪ পরগণা, নদীয়া, মুরসিদাবাদ, 
হশোহর, খুলন। ) ও বর্ধমান ডিবিজান (মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, 
বর্ধমান, বীরভূম, বাকুডা )--.পশ্চিম বঙ্গে, কিন্ত এই ছুই ডিবিজীনের 
মাটি,বারিপাত প্রস্থৃতির সমূহ প্রভেদ। প্রেপিডেন্সি, ঢাকা, রাজসাহী, 
ট্টগ্রা্গ প্রভৃতি কর়টী ডিবিজানে বারিপাতের পরিমাণ যত এবং 
মত্তিকার গঠন যেন্পূপ, বর্ধমানাদি পশ্চিম বঙ্গের তাবৎ ডিবিজানে 
তাহা অপেক্ষা বারিপাত কম, মাটির গঠন শ্বতন্্ব ইত্যাদি । এই 
সকল কারণবশতঃ ভাগিরথীর পশ্চিম পার্থস্কিত তাদৃশ জেল সমূহে 
কর্ষণ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক যত্বশীল হওয়া উচিত। ময়মনসিং, 
ঢাকা, বদ্ধমান, বাকুড়া, বীরভূম গ্রভৃতির মাটি লৌহ সম্কুল 
( দাওযাঘিলাঃম্ঞ ) ও কঠিন। বর্ষাকালে এ সকল জেলায় মাটি 
এত নরম, পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত যে, তাহার উল্লেখ না করাই ভাল । 
'আল্পদিন হইল, কোন সন্ত্রস্ত ভূম্যধিকারীর উদ্যানাদি পরিদর্শনার্থ 
ঢাকা গিয়াছিলাম। ছুই চারি দিন তথার থাকিতে থাকিতে তাহার 

উদ্যানের কয়েক স্কানে পাম্‌ (28100) গাছ (20908 1069800)8) 

রোপিত আছে--দেখিলাম। উক্ত গাছ কপার ছুরবস্থা 
দেখিয়া সন্থ্ হওয়! দূরের কথ! বরং বড়ই ব্যথিত হইলাম | 

গাছের গোড়ার মাটি বজ্ববৎ কঠিন হইয়া গিয়াছে, পত্র সমৃষ্ 
বিবর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে । এতদ্র্শনে উদ্যান-শ্বামীকে 
উচ্ভাদিগের ছর্দশীর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন 
ঘে, সে দেশে উক্ত পাম্‌ গাছ জমিতে বাঁচে না। উক্ত পাম্‌ 
ও অন্যান্য আরও কয়েক জাতীয় পাম্‌ গামলার আছে--- 
কিন্ত দেখিলাম তাহাদিগের অবস্থা অতি সুন্দর-্বর্ণ হরিৎ, সমৃচ » 
পত্র-লম্পরন ও তেঙ্গাল। অতঃপর আমার পরামর্শ মত জমির 


কি 
নি 
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আপাশপীা সপ ফিস পেশ পিল পি সপ পপ স্ 


গাছের গোড়ার লমধিক পরিমাণে জল ঢালিয়া এক রাত্রি 
রাখিয়া, মাটি নরম হইলে, পর দিব গাছগুলির গোড়া এক 
হাত ব্যাপ বিস্তুত ও আট অঙ্গুলি গভীর করিয়া খনন করতঃ 
উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়৷ দেওয়া! হয়। অতঃপর পর দিবস হইতেই 
সকল গাছেই সজীবত দেখা গেৌল। তখন তিনি আশাহত 
হইয়া! গাছগুলিকে ষত্র করিতে লাগিলেন, প্রতিদিন গাছে জল 
সেচন করিতে লাগিলেন ইত্যাদি। ইতঃপৃর্বে উক্ত গাছগুলিকে 
তিনি কাটিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এদৃষ্টান্ত বথা- 
তথ! দেখিতে পাওর! বায়। জলমেচন ন! করিলে কোন গাছ 
সহজে মরে না কিন্তু বলা বাহুল্য যে, গোড়ার মাটি সমধিক চর্ণিত 
অবস্থায় থাক! চাই। যত প্রথর রৌদ্র হউক, যত প্রবল বাহ 
হউক, গাছের গোড়ার মাটি আল্গ! ও চূর্ণ থাকিলে এবং 
ভূগর্ভ কোমল থাকিলে আহারাভাবে কোন উদ্ভিদ মরে না। 
ইহা হুইতে শুক্ষ-আবাদের ফল (10 0816875 ) বুঝিতে 
পারা যায়। মৃত্তিকার এমনও একটী শক্তি আছে যদ্দার! 
উহা! বায়ুষণগ্ুল হইতেও রদ আহরণ করিয়া সরস থাকে । 
উক্তশক্তিকে ন্5:০3০0716165 কহে । ভূমি হইতে কিরৎপরিমাণ 
মাটি উঠাইয়া উত্তমরূপে চুর্ণকরতঃ একটী পাত্রে: রাখিয়া উক্ত 
পাত্রটীকে কোন স্থানে ক্ষণকাল রাখিয়! দিলে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, মাটির ভিতরে ঈবৎ রসের সঞ্চার হইয়াছে, তবে সে রস 
স্থারী বা অধিক নহে, কারণ একদিকে যেমন উহা আহরণ করে, 
অন্ঠদিকে রৌদ্রে শু হইয়া! যায়। 

 মাবাল জন্ষি ।---বর্ধাকালে তাবৎ নাবাল জমিতে জল 
সঞ্চিত হ্ইয়। থাকে এবং সেই প্রকার জমিতে ধান্ত উৎপক্ন হয়। 
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সপন 


ইতঃপুবেব অনেক স্থলে বলিয্াছি যে, জি জলময় অবস্থায় থাকিলে 
তূগর্ভ মধ্যে বায়বাদি প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু, উহাদিগের 
প্রবেশ পথ না থাকিলে মৃত্তিকা উদ্দীপকতা কোথ। হইতে 
আইলে? মাটিতে উত্তাপ, আলোক, বায়ু প্রভৃতির সমাবেশ না 
হইলে ভূগর্ভ মধ্যে জীবাণুর উদ্ভব হয় না, কিন্তুধান্ত কি প্রকারে 
জন্মে? ইহা একটী গুরুতর প্রশ্ন সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা 
তাহারই আলোচনা করিব। ইহা সকলেই বিদিত আছেন যে, 
সকল উদ্ভিদই নাইট্রোজেন আহরণ করে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে 
মাত্র সিশ্বীক শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ ভিন্ন অপর সকল উদ্ভিদ প্রায় সম্বন্ধ 
(৫০7)01779) নাইট্রোজেন আহরণ করে, কিন্তু সিশ্বীকগণ তাহা 
না করিয়া! বায়ুমগুলের অসন্বদ্ধ ( [৪9 ) নাইট্রোজেন আহরণ 
করিতে সমর্থ । বাযুমণ্ডলে যে নাইট্রোজেন লব্ধ্দ| বিরাজমান তাহ! 
বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকে। অপর উদ্ভিদগণ ঈদৃশ অসস্বদ্ধ 
নাইটোজেন আহরণ করিতে পারে না কিন্তু উক্ত নাইট্রোজেন 
সপর পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ বা সম্মিলিত হইয়া নাইঈট্রেট নামক 
পাবণিক পদ্দার্ধে যখন পরিণত হয়, তখন এই সকল উদ্ভিদ তাহ! 
গ্রহণ করে? যেকোন সম্বন্ধ নাইট্রোজেন ক্ষেত্রে প্রদত্ত হউক, 
শা মৃত্তিকাস্তগতি জীবানুগণ দ্বারা বিশ্লিষ্ট না হওয়া! পর্যন্ত উদ্ভিদ” 
গণের ব্যবহারে আসে না । যবক্ষারজ্াননগ্বলিত যে কোন উদ্দীপক 
বা সার হউক, বিশ্লেষখের অনুপাতানুলারে তাহার শুণবত্বার 
তারতম্য হইয়া! থাকে ! যত শীত বাঁ যত অধিক বিশ্লেষিত হয়, 
ভা তাহা! উদ্দীপক হয়। অস্থি, নখ, খুর প্রভৃতি কিন 
পদার্থ মধ্যে থে নাইট্রোজেন থাকে, তাহা হইতে নাইট্রোজেন 
বিমুক্কিলীভ করিতে কালবিলম্ব' হয়, কিন্ত শোশিত, মাংসঠ, ঝ" 
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মুক্রপুরিষাদির অস্তঃগ্গত নাইট্রোজেন ম্রকাল মধ্যে বিগ্লিষ্ট হইপ্না 
পড়ে। যাহা হউক, বিশ্লেষিত হইবাঁর পক্ষে ভূগর্ভে অবাধ বাষু 
প্রবাহের একাস্ত প্রয়োজন, তদভাৰে তাহাতে যবক্ষারকতার গতি 
নিতান্ত মন্থর হয় কিবা! উক্ত পদার্থ আদৌ উৎপন্ন হইতে না পারিয়া 
আঁবন্ধ থাকে। পাঠক দেখিয়! থাকিবেন যে, পোয়ালী (ধান্ঠের চারা) 
রোপণের পুর্বে কৃষকগণ জলপূর্ণ ক্ষেত্রকে হল-চালনা দ্বার! মাটিকে 
নিতাস্ত পঙ্কবৎ করিয়া লয় । জলের অভাব থাকিলে ক্ষেত্রান্তর বা 
নিকটস্থ খাল বিল হইতে জল আনিয়া তবে মৃত্তিকা কর্ষণ করে । 
ধান্তক্ষেত্রের মাটিকে ঈদৃশ অবস্থায় পরিণত কর! একান্ত প্রয়োজন | 
মাটিকে কর্দমে পরিণত করিলে উহার সছিদ্রতা দূর হয়, 
তন্নিবন্ধন উপরিভাগের জল চুর্াইয়! ভূমির গর্ভদেশে নামিয়! যাইতে 
পারে না, ফলত; ক্ষেত্রের উপরিভাগে জল স্থায়ী হয়। ধান্তাক্ষেত্র 
এইরূপ জলমগ্রীবস্থায় থাকে বলিয়া ভাহাতে ববক্ষারজানজনিত 
কোন প্রকার লবণ উৎপন্ন হইতে পারে না। আরও দেখ! 
গিয়াছে যে, তঙ্জাতীয় লবণ দ্বারা ধান্ের বিশেষ উপকার দর্শে 
না, শ্ুতরাং ধান্যক্ষেত্রে সোর! গ্রভৃতি লব ব্যবহার করায় কোন 
লাভ নাই। এতদর্থে র্যামোনিয়! বিশেষ উপষোগী | নাইদ্রৌজেন- 
সন্ভৃত পদার্থ হইতে র্যামোনিয়ারও উৎপত্তি, কিন্ত তাহা বান্পীন্ 
(0889059) পদার্থ। রাসায়নিক বা ভৌতিক ক্রিয়! বলে তরল 
পদার্থে পরিণত হয়, কিন্তু তাহা হইলেও উক্ত র্যামোনিয়া কোন্‌ 
পদার্থের সহিত দৃঢ়ভাবে সন্বদ্ধ হয় না, সুতরাং সহজেই উদ্ভিদগণ 
আহরণ করিতে সমর্থ হয়। এই সকল কারণে নাবাল ব! 
 ধান-জমিতে ফ্যামোনিয় সহজে ও শীগ্র উৎপন্ন হয়। আশু! 
 দ্বা্ঠী, ধান্য ভাঙ্গা জমিতে জন্মে এবং সে লবল জমিতে 
৫ 
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বিএ কপি ইউপি উপরি লস চপ সপ স্পা 


নাইটে লবণ উৎপন্ন হর, আর সেই দকল ধান্যক্ষেত্রে জল সেচনের 
বাবস্থা থাকিলে তাহাতে উল্লিখিত লবণ (1161%69 ০? ১০3৪১ 
00569 0699100105৮ 000865012০৮) ব্যবহার করা 





সিন 


টলিতে পারে এবং তন্দার| ফসলে?ও উপকার দশিরা থাকে । 

নাবাঁল জমিতে বর্মাকালে একদিকে যেমন নাইট্োজেনজনিত 
লবণ উৎপন্ন হইবার পক্ষে নানা প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত হয়, সেইবূপ 
অনুদিক্ষে এটি ত প্রভৃত পরিমাণে ফ্যামোনিয়া উৎপন্ন হইয়া 
ভজ্জাত উদ্ভিদগণের নাইট্রোজেনের অভাব ঘর করে। আরও 
[বুশস রঃ এই যে, সেই সকল ফসলই লবণ অপেক্গণ ফ্যামোনিয়া 
দ্বার] উপকার পার়। 

জলপুর্ণ বা ডোবা ভূমিতে এই জন্য গভীর কর্ষণের কোন 
প্রয়োজন হয় না, বরং এতত্ব'র! সনূহ ক্ষতিই হইয়া থাঁকে। এজন্য 
তর্মাকাঙগের তাবৎ ফদলের জন্য অন্তি গভীর কর্ষণ না করিয়া 
চলিভ পদ্ধতি অনুসারে ঈষৎ বিবেচনাসহকারে কর্ষণ করিতে হইবে, 
কিন্তু তাহা হইলেও তৎ্পরবর্ভা যত পরিচর্ধযা-_মুগ্তিকাচুর্ণন, জল 
নিকাশ, জলরৌধ প্রহ্থতি কাধ্য-সন্বন্ধে উদাস্ত করা উচিত নহে। 
গৃতীর কর্ষণের যারতীয় দিক পর্যবেক্ষণ ন! করিয়। অনেকে ধান্য, 
নীল, পাট প্রন্বতির আবাদ কল্পে গভীর ক্ষণ করিস! বিশেষ 
'তিগ্রস্ত হইগাছেন, এই জন্য পাঠকগণকে সাবধান করিয়া 
দিতেছি যে, অরিমূদ্যতাসহকারে কার্য্য না ক্রিয়া, বিষয়ের গুরুত্ 
উপলব্ধিকরতঃ প্লীরভাবে কার্ধ্য করাই সঙ্গত বরং প্রয়োজন বুঝিলে 
কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লওয়ীয় দোষ হয় না বরং ইহাতে 
কিছু বায় হইলেও তাহা! শ্বীকার কর! কর্তব্য । 
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বিশেষ অনুসারে যুত্তিকাব পরিশোধণ শক্তি পনিচাপিত তইযসা 
থাকে । চুগাইর! ঘে জলশোষণ হয়ঃ তাঁগাকে ইংরাজিতে 
( 22:001৮70) ) কহে। ভূপৃষ্ঠের জল নিয়দেশে কিরূপে যায় 
তাহা জানা '£কাপ্ত প্রয়াজন | 

বৃষ্টি হইবার পষ কিম্বা জলট্সিচন কিনার কিছুক্ষণ পরে 
মাটির উপরিভাগে একটী সর পড়ে, ক্রমে তাহা শুষ্ক হইয়া যায় 
ও কঠিন হইয়া পড়ে। এতদবস্থাক্ তাহাতে জলসেচন করিলে 
কিবা তাহার উপরে বারিপাত হইলে মাটিতে সহজে পরিশোধিত 
হয়না। মে গাছের গৌড়ীয় কয়েকর্দিন জল মেচন করা হয় 
নাই, তাঙ্গার গোড়ার মাটি কঠিন ও দৃঢ় হইয়া যায়, সে অবস্থায় 
ভাহাতে জল পড়িলে তৎক্ষণাৎ পরিশোধিত হয় না, ইহা 
'সঃনকে দেখিয়া থাকিবেন এবং লক্ষ্য করিয়াও থাকিবেন। 
ণলালপদর ক্রমে সেই জল শোষিত হইতে থাকে এবং তখন 
দ্বিন্ঠীয়বার জল সেচন করিলে তনুইর্ত হইতেই জল শোবিত হইতে 
থাকে, এক্ষণে আর জলকে শে ধিত হইবার জনা অপেক্ষা ব1 
উন্বেদারী করিতে হয় না। অতঃপর মাটর ভিতর যদি জলপুর্ণ 
থকে, কিন্বা একবারে শুষ্ক থাকে, তাহা! হইলে উপরের জল 
আর শোধিত হইবে না । ভুপৃষ্টর মাটি সরস না থাকিলে জল 
শোষিত হইতে পাঁরে না। তূপৃষ্ঠ কোমল থাকিলে তথাকার মাটি 
অল্লাধিক সরস থাকে, এই জন্য বারিপাত হইবার ক্ষণ হইতেই 
জল শোধিত হইতে থাকে । ইহা হইতে আমাদিগকে বুঝিতে 
হইবে যে, তূগর্ভকে সরদ রাখিতে হইলে ভূপুষ্ঠকে সর্ধদা কোমল 
অবস্থায় রাখা একান্ত কর্তবা। ক্রমে ক্রেমে বুষ্টি হইলে তাবৎ 
অপ্গই *,টতে শোধিত হয়। অল্পে অল্পে বারিপাত হইলে উপরি- 
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ভাগ হইতে ক্রমশঃ সেই জল নিয়দেশে যাইতে থাকে, তাহার 
কারণ এই যে, উপরিভাগ হইতে নিম্নদেশের মাটি ক্রমশঃ ভিজিতে 
থাকে, পরমাথুগণের যাহা প্রয়োজন বা অক্ষণ করিয়া রাখিবার 
শক্তি তাহাই তাহার! ধারণ করিয়া রাখে, অবশিষ্টাংশ নিয়ে নামিতে 
থাকে । নামিবার কালে যতক্ষণ ন! তাবৎ জল কণাসমুদায় ধারণ 
করিয়! লয় ততক্ষণ উহ নামিতে খাঁকে, অতঃপর জলের নিম্নগতি 
থামিয়! যায় কিন্া তখন আর জলের উদ্র্ভ থাকে না। পুষ্ঠদেশ 
হইন্ডে গর্ভদেশ পধ্যস্ত মাটি বেস বহমান অবস্থায় না থাকিলে, 
যতই বৃষ্টি হউক, তাহ ভূগর্ভে শোধিত হইবার পরিবর্তে অধিকাংশ 
বাশ্পাবস্থা প্রা্চ হইয়া তূমি হইতে চলিয়া! যায়। সেই সঙ্গে ভূমির 
সাবেক রনকেগ লইয়া হাঙ্গ। 

উচ্চ ও ট।ন জমিকে বিশেষতঃ যে সকল জেলা বা প্রদেশের 
বারিপাত অপেন্ষীরুত কম, অধিক কি, বথকার চাষ আবাদের 
জন্য লোককে আকাশপানে তাকাইয়া থাকিতে হয়, তথাকাৰ 
জসিকে সর্কদা এরূপ অবস্থায় রাখিতে হয় যেন, বৃষ্টির তাবৎ জলই 
ভূমিতে শোষিত হয়। যে দেশে সানান্য বৃষ্টির অভাবে দেশ মধ্য 
হাহাকার ধ্বনি উঠে তথার একবিন্দু জল নষ্ট হইতে দেওয়া! কোন 
মতে উচিত নহে। নাবাল প্রদেশস্থ জেলায় মাটি ্বভাবতঃই 
নিক থাকে চতরাং তথাকার জমিতে জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার 
তত প্রয়োজন হয় না, তথাপি জল অপচয় হইতে দেওয়া উচিত 
নছে। তথাকার জমিতে যে রস থাকে, তাহা যাহাতে সহজে 
উপরে উঠিতে পারে, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলেই চলে । 

কোন্‌ নৈসর্থিক নিয়মে জল চুয়াইয়া থাকে তাহা পরীক্ষা 
কিন্ত ভুইছে এক খও শোষক-কাগন্ধ (13)০650£ 092০7) 
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অথবা একখণ্ড কাগড়কে জলে ঈবখ্থ সংলগ্ করিয়া ধরিলে, উত্তু 
কাগজ ব! কাপড়ের শোষকতান্থ্সারে, শোষন আরব্ধ হইতে হুই 
এক মুভূর্ভ বিলম্ব হয় কিন্তু যে মুহুর্ভে শোবণের সুত্রপাভ হয় সেই 
মুহূর্ত হইতে হু-ছু করিয়া জল শোধিত হইতে থাকে এবং সেই 
অবস্থায় উক্ত খণ্ডকে জল হইতে হ্িচ্ছিন্ন করিতে গেলে এতছুভক্ 
এতই স্ধদ্ধ থাকে যে, পরস্পরে যেন স্বতন্ত্র হৃইতে চাহে ন!। 
একটা প্রবাদ আছে যে, "পানি পানি খিচ্তা” অর্থাৎ জলে জল 
টানে । বাঙ্গলায় রূপ আর একটা প্রবাদ আছে 'জলে জল 
বাধে । উল্লিখিত ঘটনার দ্বার! প্রবাদ করটীর সত্যভা গ্রতিপন্গ 
হয়। শুফ পদার্থ গ্রথমাবহীয় জদকে প্রত্যাখ্যান করে, পথে 
শুধু পদার্থ ঈষৎ রূসসিক্ত হইলে তত্ব শোষও করিতে আরন্ত করে| 
একথ। লোকের ভাল লাগিতে না পারে কিন্তু ইহার মধ্যে একটী 
বিশেষ কথা আছে। “যেন তেন '্রকাংরপ জীবিষানির্ধাহ 
কর! এক কথা, আর পুর কলত্র লই 'পা9গজনের একজন" হইয়! 
সংসার ঘাত্র। নির্বাহ করা ' আর এক কথা! এই কথাটী মলে 
রাখিলে এত ক্থীক্ষে বাছ্ধে কথ! মনে হইবে না, বরং কাজের 
কথ বোধে তদন্থপারে কাধ্য করিবার প্রবৃত্তি গত উৎস? 
বৃদ্ধি পাইবে। ভূকর্ষণের দুগান্তরকারী ক্যাম্বেন সাহেঘ এই প্রসঙ্গে 
একটা মহা! মূল্যবান কথ। বণিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত না 1 করিয়া 
থাকিতে পারা যায় না 

প্ত্9 1050 6 1098] 1101) 00 79 ঠোশওা) ৮০৫ 
£7০5৪ 00. 0135 1900 চ৪ 611] 60920 ৮1) 200 12789 & 
71£ ০:০০ 2099980 0£8 50091] ০0০, (11, ৮, ৮৯০০0 
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ক্যান্থেল সাহেবের উক্ত উক্তিটা যে কত সারবান তাহা ব্যক্ত 
করিব কি? ভাষান্তরিত করিলে উহার মর্ধ্যাদা নষ্ট হয় বলিয়! ইচ্ছা 
হয় না যে উহার অনুবাদ লিখি, কিন্তু প্রয়োজন বোধে তাহা করিতে 
হইল। তিনি বলেন যে, ভূমির উপর যদি আমাদিগের পুর্ণসত্ব থাকে 
তাহা হইলে উক্ত জমি হুইতে পূর্ণমাত্রায় ফমল আদায় ন! 
করিয়া অল্পে সন্তুষ্ট হই কেন? 

এটেল মাটির পরিশোধণ-শক্তি নিতান্ত ধীর ও মন্থর | 
একেই ইহার কণাসমুহ ক্ষুদ্র, তাহা ব্যতীত--আটাল। এতন্নিবন্ধন 
কণা ও ছিদ্রপথসমূহ পরম্পরে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকে। ঈদৃশ 
মাটির জন্য শোবধকতাকে দর্বদ। ক্রিয়াশীল অবস্থায় রাখিবার 
চেষ্টা করা উচিত এবং এতদর্থে গভীর কর্ষণ একান্ত স্পৃহনীয়। 

প্রত্যেক বার বারিপাত হইলেই তৃপৃষ্ঠের ঝুরা মাটি দৃঢ় 
হইয়া বসিয়া ঘায় সুতরাং বারিপাতের পর যো পাইবামাত্রই 
পুনরার ভূপৃষ্ঠকে ঝুর! করিতে দিতে হইবে, নতুবা! পরবতী 
বৃষ্টিতে তাদুশ বা! আদৌ জল খোধিত হইবে নাঁ। ভূপৃষ্ট হইতে 
তর্িয়স্তর (909-80$] ) সরস থাকিলে বুষ্টির জল প্রায় নষ্ট 
হইতে পায় না, তার জলই ভূগর্ডে শোধিত হইতে পারে। 

বাম্সে'দনীরণ 1--ভূমি কর্তৃক জল পরিগৃহিত হওয়া 

যেরূপ প্রয়োজন, ভূগর্ভ হইতে রস উদশীর্ণ হওয়াও তদনুদ্ধপ 
প্রয়োজন, কারণ ক্ষেত্রের জল তূপুষ্ঠ বা ভূগর্ড বহিয়া যত অধিক 
বহির্গত হইতে না পারে, ভৃপৃষ্ঠ দিয়! তাহার বহুগুণ অপিক রদ 
বাম্পাকারে বহির্গত হইয়া থাকে । বাম্পাকারে জল শুকাইয়! 
যাওয়াকে ( (5270০078170) ) কৃছে। 

ক্ষেত্র মধ্যে. যাহাতে বাঁশ্পোঁদসীরণ ক্রিয়ার পথ সরল থাঁকে 
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কৃষকের সে বিষয়ে দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন । মাটি যতই রসাল 
হউক, ভূগর্ভে ষতই রস ধৃত হুইয়া থাকুক, সুচাকরূপে বা্পে- 
দগীরণ কাধ্য সমাহিত হইতে না পারিলে সরস-নীরস মাটি মধ্যে 
কোন প্রভেদ থাকে না। বুষ্টির অভাব থাকিলেও মৃণ্তিকায় 
ধর্দির বান্পোরশীর ণশক্তিমক্মুপ্ন থাকে, তাহা হইলে উড্ভিদে 
রপাভাব হ়্ না। কর্ষণার্দির পর তুমিকে অনর্থক পতিত থাকিতে 
দিলে ক্ষেত্রস্থ সমূহ রস বাপ্পাকারে বহির্গত হইয়া যায়। কর্ধিত 
ও অকর্ধিত ক্ষেত্রের ফোন নির্দিষ্ট স্থানে এক একটা ধাতু বা কাচ 
পাত্রকে ক্ষণকাল উণ্টাইয়। রাখিয়া দিলে পাত্রের গাত্রে শিশির- 
বিন্দুসূূশ জল সঞ্চিত হইয়াছে-_ দেখা যাইবে। আরও দেখা 
যাইবে যে, অকর্ষিত ক্ষেত্রস্থ পাত্রাপেক্ষা করিত ক্ষেব্রস্থ পাত্রে 
অধিক জলবিন্দু সঞ্চিত হইয়াছে । এতদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, 
কর্ষিত ক্ষেত্রে সমধিক বাম্পোদগীরণ হয়। অতঃপর পরীক্ষা দ্বার! 
ইহাও নিনীত হইরাছে যে, অদ্ধশুফ বা অনতিসিক্ত প্রদেশ 
অপেক্ষা রসা বা পিক্ত প্রদেশে অধিক বাশ্পোদশীরণ হয়। 
শেষোক্ত স্থানে যত বাঁরিপাত হয় তাহার অদ্ধাংশ ব! ততোধিক 
বাম্পাকার ধারণ করতঃ ভূমি হইতে বহির্গত হইয় বায়, তাহার 
কারণ এই যে, রস ভূমির রসালত। নিবন্ধন বু রস অল্প সময় 
মধ্যে বহির্ত হয় কিন্তু তদপেক্ষা শুষ্ক ভূমি তাদুশ সরস 
ন! থাকায় তাহা হইতে অতি মুছু গতিতে বাম্প উৎপন্ন ও বহির্থত 
হয়। তথাপি যে অনতিসিক্ত জমির মাটি এত নিরস হইব যায় 
তাহার কারণ অনেকে নির্দেশ করেন যে সমধিক বারিপাতের 
অভাঁব। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। কর্ষণাদির পারিপাট্যান্ভাব 
হেতু যাহাতে ,অযথাপরিমাণে বাপ্পোদগীরণ হইতে না পারে, 
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তাহারই প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা কৃষকের একান্ত কর্তব্য। 
আমেরিকা যুস্তরাজোর কৃষি আচাধ্যগণ, বিশেষতঃ প্লোফেসর 
ছুইটুণী, কিং, ও হিল্গার্ড বনু পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করি্ধাছেন যে, 
বৃষ্টির ভাবৎ জলকে আদৌ নষ্ট হইতে ন1 দিয়! বিবেচনা সহকারে 
খরচ করিতে পারিলে ৭-ইঞ্ক বারিপাতে যেকোন ফসলেরই 
সুশৃঙ্ঘলে আবাদ হইতে পারে । এতদ্র্শনে আমরা কেবল যে 
বিস্থান্ত হই, ভাহা নহে, পরিতাপে মুহমান হইব! পড়ি। বিশাল 
বাজলা দেশ মধ্যে এমন কেনি জেলা দেখা যায় না যথাকার 
বার্ধিক বরিপাতি ৪০ ইঞ্চ হইতে কম, তথাপি এ দেশের লোকে 
বুষ্টির জন্য লালায়িত। মোঁড়শ বত্গর কালের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম 
ও পরীক্ষা ফলে ক্যান্ষেল সাহেব যে সিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছেন 
তাহা উদ্ধৃত হইল, 
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অধিকাংশ স্থলেই আমরা ইচ্ছা, অবহেলা ব! আলস্য 
করিয়! বৃষ্টির জলকে নষ্ট হইতে দিই। এক বিন্দু বৃষ্টির জন্য 
কত কত সমঘ্ে কষককে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়, কিন্তু রাশি রাশি 
জল নই হইতেছে বা ব্যবছার হইতেছে নাঃ তাহা আমর! 





ভূমি-কর্ষণ। ৫৭ 


দেখিয়াও দেখি না। পৃথিবীতে যত বারিপাঁত হইতেছে তাহা 
অনর্থক নষ্ট হইবার জন্য নহে, কিন্বা যখনই বৃষ্টি হস 
তখনকারই ব্যবহারের জন্য নহে। একদিকে যেরপ বৃষ্টির ঝা 
সেচিত জলকে সাধ্যমত ভূগর্ভ মুধ্যে শোধিত হইতে দিতে হয়, 
অন্যদিকে সেইরূপ উক্ত রস যাহাতে ক্ষেত্রস্থ ফসলের প্রয়োজনে 
আসিতে পারে এবং অপর সময়ে বাম্পীকারে বহির্গত হুইয়! 
যাইতে না পারিয্া ভূগর্ভদেশে আবদ্ধ থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখা একাস্ত কর্তব্য ইংরাজিতে একটী কথা আছে ঘে, 
“ঘব9869 0০৮ 910৮ 700৮৮ অর্থাৎ অপচয় করিও না অভাব 
হইবে না। ফসলের সময় বুষ্টি হইলে সে জল উদ্ভিদের কাজে 
আইসে, কিন্তু অসময়ে হইলে আপাততঃ তাহ! কাজে আসে না 
বলিয়া! উক্ত জলকে আমরা ধরিয়! রাখিবার জন্য কোন উপার 
অবলম্বন করি নাঁ। কিম্বা ধরিয়া রাখা হইলেও যাহাতে সেই 
সেই জল অপ্রয়োজনে বা অযথা উদশীর্ণ না হয়, তাহার কোন 
উপায় করিনা । যথা সময়ে ক্ষেত্রকে কর্ষণাদি ছারা বাপ্পো- 
দসীরণের পথ রুদ্ধ করা উচিত। উচ্চ ও শু দেশের আবাদের 
জন্য জলের বড়ই প্রয়োজন এবং এই সকল দেশেই প্রা 
জলাভাবে ফসলের অনিষ্ট হয়। 

ধান-জমিতে অধিক জল সঞ্চিত না হইলে ফসল ভাল হয় না, 
এই জন্য সামান্য দ্বারিপাতকে কিম্বা অসময়ের বারিপাতকে 
ক্লবকগণ বড় বা আদৌ গ্রাহা করে না, কিন্ত কৃষকদিগকে 
বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতে হুইবে যে, প্রত্যেক বারিবিন্দুই 
সংরক্ষণীয়, কারণ তাহাই ভবিষ্যতে ফসলকে রস সরবরাহ করে 

ভূমিকর্ষণের যে কয়টা উদ্দেশ তাহাদিগের মধ্যে প্রধান 
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স্পা পাপ সন 


তিনটীর উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে চনুর্থের আলোচন! করিব! 
উক্ত বিধয়_-. 
আগাছ। নিবারণ |__ভূমিকে কর্ষণ করিলেই, তজ্জাতত 
তৃণজর্গলারি উৎপাটিত হুইযা পড়ে, গাছের মূল ছি'ড়িয়া যায়। 
'এইরূপে ক্ষেত্র পরিষ্কৃত হয় এবং সেইজগ্ত ক্ষেত্র তৃণজঙ্গলময় 
হইয়া পড়িলে মধ্যে মধ্যে হলচালনা করিতে হয়। উক্ত আগছা- 
দ্বিগকে দীর্ঘকাল ভূমি দখল করিয়া থাকিতে দিলে উহার! 
ক্ষেত্রস্থ উদ্ভিদথাদ্য অপহরণ করিরা জীবিত থাকে ও ধন্ধিত হয়, 
এবং কৃৰক অর্ধাচীন হইলে উক্ত আগাছাদিগকে হয় ক্ষেত্র হইতে 
বহির্গত করিনা দেয়, ন| হয় ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে জালাইয়া দেয়। 
ক্ষেত্র হইতে বহিগ্গত হইতে দিলে উহার মুভিকার জৈব অজৈব-- 
অনেক পদার্থ লইর যায় ক্ষেত্রের পক্ষে ইহা অকল্যাণকর। 
তবে উহবাদিগকে জালাইরা দিলে অধিকাংশস্থলে প্রায়ই ভগ্মই 
অবশিষ্ট থাকে । উক্ত ভ্স ক্ষেত্রান্তুগভ পূর্ব অজৈব (275011050) 
পদার্থ মাত্রা যাহাহইউক, ক্মের দ্বারাও ক্ষেত্রের প্রভূত 
উপকার হয়। উক্ত ভক্মাবশেষ মন্পুর্রূপে ভক্মে পরিণত হুইয়! 
থাকিলে অঙ্গারাি কোন কোন বাঁন্পীয় পদার্থ সম্পুর্ণ 
নপ্ধ পদার্থ মধ্যে বিষ্তমান থাকে, তন্নিবন্ধন উক্ত পদাখ দ্বারা 
বাযুমাগুলিক নাইট্রোঙ্গেন আহরিত হইগ্না ক্ষেত্রের বিন সারের 
অনেক সহায়তা করে। অঙ্গারিক পার্থ (০1)87০981 ) স্বভাবতঃ 
শ্বকীয় পরিমাণ অপেক্ষা নব্বই গুণ আমোনিয়। নামক যখক্ষণর- 
জাণ-প্রধান বিমুক্ত বাষ্প ধারণ করিয়! রাখিতে সমর্থ রা উক্ত 
ভম্ম মাত্র অজৈন পদ্দার্থ হইলে সে কার্য সংসাধিত হয় না। এরূপ 
স্থলে ক্ষেত্রে ববক্ষারজানজাত সার বা জৈব পদাথ উড 
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করিতে হয়। যাহা হউক, আগাছা নিব বত হইলে, তাহা" 
দিগের মুল পত্রশাখাপ্রশাখাদি ক্ষেত্রে জান পাষ ন্তন্িব্ন্ধন 
মৃত্তিকা পুর্ববাপেক্ষা উর্বরা হয়। কেবল তাঁহাই নহে, এতন্বার! 
ভাবী ফসলের উদ্ভিদগণ সদ্য আহ্রণোপঘোগী খাদ্য সামগ্রী স্ব স্ব 
আয়ত্ত মধ্যে প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ শরীর, ভূমিও বারুমগ্লস্থ পদার্থ 
গমূহের সমাবিই ফল তাহ! মকলেই বিদিত আছেন। এই জন্ত এক 
উদ্ভিদ অপর উদ্ধিদের এত শীপ্ব কাছে আছে । এতদ্বারা ক্ষেত্রে 
হরিতপার প্রদানের কার্য্য লিদ্ধ হয়। 
ভূমি মধ্যে সদ্য আহরণোৌপযোগী পদার্থই উদ্ভিদগণ গ্রহণ করিয়া 
থাকে। আগাছা, অগাছ হইলেও মর ত বটে, সুতরাং 
উহ্বারাও ভূমি হইতে সদ্য আহরণোপযোগী গ্রন্তত খাদ্য আহরণ 
করে, ইহা! ব্লাই বাহুলামাত্র। যাহা, উদ্দিদ শরীরে যে 
কিছু পদার্থ বিদ্যমান থাকিতে দেখা মাক, তাত! উল্লিখিত কারণে 
অতিশয় সুল্ম এবং ভূম্যান্তর্গত আহারীর অপক্ষ লঘু 'ও শীঘ্র 
আহরণীয়। বারদ্বার আগছা নির্মূলিত হই! সেই স্থানেই মাটি 
হইলে কাজেই জমি আরও সারাল হয়। এতদ্যতীত, গাছ 
জন্মিলেই তাহাদিগের মূলগণ ভূগর্ভমপো বিচরণ করে, তন্নিবন্ষন্‌ 
মাটি বেশ আল্গা হইয়া থাকে, উপরন্ত সেই মৃলসমূহের শেষাগ্র- 
তাঁগের দ্রাবঞ্ক সংঘোগে মৃত্তিকার উপাদান-জৈব 'অজৈব নির্িশেষে- 
অল্লাধিক গলিত হইয়া থাকে । পুনঃ পুনঃ আগাছার বিনাশ 
হইলে, ক্ষেত্র পরিষ্ুত হইয়! উল্লিখিত নানাবিধ উপকার প্রাপ্ত হয়। 
জনাবাদী অবস্থায় ভূমি পতিত থাকিলে তাহাতে স্বত:ই 
নানাবিধ ছুর্দমনীয় তৃণ, উলু, রীড়ি, ডাভি। কণ্টকাকীর্ণ শিয়াল, 
কাটা, শিরালল্যাজা প্রভৃতি জন্গে। ইহার! একবার স্থান পাইলে, 
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বিশেষতঃ একবার বীজধারণ করিতে পারিলে আর রক্ষা নাই, 
কারণ সেই সকল বীজ দীর্ঘকাল পধ্যস্ত মাটির মধ্যে লুক্কা্িত 
থাকিয়া! অবসর ও সুযোগম্ত অন্কুরিত হইয়া থাকে। উহ্যাদিগকে 
একবারে নির্দুল করিয়া বিনাশ করা তখন একটা বিষম কার্ধ্য 
হইয়! পড়ে।। এতদর্থে একটী ইংর'জি প্রবাদ মনে পড়িয়! গেল 
4005 7985 89৩37176 1৪ 12105 7০928 19901772.” এই সকল 
বন্ত অমরপ্রায় উদ্ভিদ্দে একবার বীজ জন্মিলে বহুকাল ধরিয়া 
ভাহাদিগকে লইয়া ব্যতিব্যত্ড থাকিতে হয়। ক্ষেত্রকর্ষণ দ্বার! 
অপরিপুষ্ট অবস্থায় জঙ্গলদিগকে বিনাশ করিলে হরিৎসাঁর প্রদানের 
কাঁ্ধ্য হয়, অপিচ দুর্দান্ত াগাছাগণ ও বিলুপ্ত হয়। 
আর্রভূমিকে শুক্ষকরণ |-_কর্ষণগ্ুণে ভূমির সরসতা 
উৎপন্ন করা যায়, তাহা পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে 
দেখিব, কর্ষণফলে মাটি শু হয় কিরূপ? জলসঞ্চিত ক্ষেত্র শুক 
হইয়া আবাদোপধোগী হইতে বহু কালক্ষপ্ন হয়, তঙ্নিবন্ধন অনেক 
স্থলে ভাবী ফসলের পন্তন করিতে অনর্থক অনেক সময় নষ্ট হয়। 
ইহা অবনত লীভের কথ! নহে! জলসঞ্চিতাবস্থায় তলাচির 
ছিদ্রপথের মুখ দকল রুদ্ধ হইয়া যায়, 'তাহার দুইটা কারণ আছে, 
১ম, মাটির সরে যে পলি থাকে তন্বারা তলাচি আবরিত হইয়া 
ঘায়; ২য়,--রসাধিক্য হেতু মুন্িকান্তর্ঘত ধাতবীয় পদার্থের 
ধোয়াট ভূমির পৃষ্ঠদেশের ছিদ্রপথসমুহের মুখে সঞ্চিত হয়। ছিত্র- 
পথের মুখ কুদ্ধ হইবার ইহ! অন্ততম কারণ । ছিদ্রপথের মুখসমুছ 
রুদ্ধ হইয়া গেলে বান প্রক্কৃতির সহিত তূগর্ভের কোন সংশ্রব থাকে 
ন!। ঈদৃশ অবস্থায় জণদক্চিত ক্গেত্রকে অনর্থক পতিত থাকিতে না 
দিয়! কর্মণ করিলে (ক্ষতস্থ সমুদায় জল তূগর্ভ দধ্যে নামিয়া যায়, 
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তৃগর্ডে জল সঞ্চিত থাকে । ইহা! মনে রাখ! উচিত যে, ক্ষেপ্ের 
এবন্বিধ অবস্থায় কর্ষণ করিলে মাটি আপাততঃ কাদাটে হইয়া যায়, 
কিন্তু তাহ! হইলেও কর্ষণগুণে মৃত্তিকা! বিচলিত হয়, স্থতরাঁং উপরের 
জল নিয়ন্তরে নামিয়া যইতে থাকে। অতঃপর উক্ত কাদাটে 
স্তলাঁচিতে ২।১ দিবস রৌদ্র ও বাতাস লাগিলে সেই কর্দমসদূশ মাটি 
পরবর্তী কর্ষণে চূর্ণ হুইয়া যায়। অনেক নাবাল জমিতে সমূহ জল 
সঞ্চিত না হইলেও সন্নিহিত ভূমি সকলের নিম্নতলতাহেতু উদ্ত 
জমির অধস্থ। নিতান্ত জলপুর্ণ হয় ও তল্‌ তল্করিতে থাকে । নিকটস্থ 
সরোবর বা ঢোবাবমূহ বর্ষায় জলপুর্ণ হইয়া গেলেও স্থানীয় জমিন 
জল মাটি চুযাইয়া নামিতে পারে না৷ এবং যতদিন না সেই সকল 
জলাশয়ের পৃষ্ঠ নিচু হয়, ততদিন ক্ষেত্রে হল্চাঁলনাদি অসম্ভব 
হইয়। পড়ে, অন্তদিকে ক্ষেত্রের রব ও জল রৌড্রে শুকাইয়! যাক্র 
ফলত: ক্ষেত্রের রস নষ্ট হয়। ঈদৃশ ভূমির নিক্নতাবশত: কার্ডিক 
অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যস্ত জলপুর্ণ থাকে কিন্তু ঈদৃশ অবস্থায় কর্ষণ করিয়। 
ভূগর্ভমধ্যে সঞ্চিত জলকে নামাইয়া! দিলে অনেক পুর্বে আবাদের 
ক্ত্রপাঁত করিতে পার! যায়। অনেকের আশঙ্কা হইতে পারে যে, 
জলমগ্ন ব! রসাবস্তায় কর্ষণ করিলে ভূমির সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। 
এ কথ সত্য কিন্তু যাহাতে না ক্ষতি হইতে পাবে, এজন্ত তাদুশ 
জষিকে এক-আধবার কর্ষণ করিয়! নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে ন!। 
প্রথমবার কর্ধণ করিবার পর, মাটির জল টানিয়া গেলেই অবিলঙ্ষে 
পুনঃ পুনঃ কর্ষণানি দ্বার! যথানিয়মে কাধ্য সমাধা করিতে হইবে 
কিন্ধু দেখিতে হুইবে যেন ক্ষেত্রে ঢেলা বাঁধিয়া না যায়। 
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নিজ্জল। আবাদ । 
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নির্জলা আবাদ 1-_107 ০1৮৮০ কথাটা পাশ্চাত্ত- 
দেশ হইতে সম্প্রতি এ দেশে আমদানী হইয়াছে সুতরাং ইহাকে 
অনেকেই অভিনব ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেছেন, কিন্তু আসল 
কথ! তাহা নহে । কেবল ভারতবর্ষে কেন, বহু দেশেই, বিশেষতঃ 
লখুব্রিপাত-প্রদদেশে বা জেলায় নিজ্জপা আবাদ চিরকালই 
গ্রচলিত আছে, তবে আমাদিগের ন্যার ঘে সকল দেশে কৃমির 
প্রতি লোকের তাদৃশ যন্ত বা আগ্রহ নাই, সেই সেই স্থানেই 
এ্তদ্বিষয়ে কোন আলোচনা নাই। বনু বারিপাত, নির্জলা 
আবাদের অন্গকুল নহে। শ্বশ্নবারিপাত-প্রদেশের চাষ-আবাদকে 
সুশৃঙ্খলে নিয়গ্িত করিবার জন্যই নিঞ্জলা আবাদের প্রয়োজন 
ও প্রবর্তন । 

জলজ বা অর্থ জলজ ভিন্ন সকল ফনলই অল্লাধিক পরিমাণে 
নির্জলা আবাদের অন্তভূক্র। ভারতের যাবতীয় রবি ফসল-- 
গোধুম, রাই, স্ধপ, তিসি, বুট, মটর, কড়াই, বহুবিধ দ্বিদ্বল, ধনে, 
মৌরী-নিজ্জলা! আবাদের অন্তর্গত, ক্বারণ এতৎ ফসল সমুহ 
বৎসরের যে সময়ে আবাদিত হক্স। তখন বর্ধীকাল নহে, সে সমর 
বর্ষা বা বারিপাতের তত আশা বা আশঙ্কা থাকে না। 

জল বিনা কোন উদ্ভিদ বাচিতে পারে না, ইহা আমর! 
লকলেই অবগত আছি, তথাপি গোধুমাদি রবি ফসল কিরিপে 
সম্ভব হস? অগ্রহীয়ণ বা পৌষ বাঁ মাঘ মাসে বিস্তীর্ণ প্রান্তর 
শুভদ করিয়া $লিয়া গেলে কত শত ক্ষেত্রে নানাবিধ ফসল 
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পা পি পপ কা বি 


লাবণ্য বিকাশ করতঃ দর্শকের নয়ন-মন হরণ কবে? কিন্তু সেই 
ফপল সমুহ জীবিত থাকিবার ও শস্য প্রদান করিবার উপযোগী 
রসখাদাদি কোথায় পায়? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, 
ভূগর্ভ মধো ইতঃপূর্ধ হইতে যে-বারি সঞ্চিত হইয়া আছে ভাহাই 
মৌগিকাকর্ষণে ভূপষ্টান্ডিমখ আমিতে থাকে । ভৎকালে মূলগণ 
সেই রস সাধ্যমত আহরণ করিতে থাকে এবং তাহাতেই উদ্ভিদগণ 
জীবিত থাকে । ভূঁগর্ভমধ্যে রস সঞ্চিত থাঁকিকার ব্যবস্থা না 
থাকিলে মানুষকে কেবল আকাশের জলের উপর নির্ভর করিতে 
হইত, ফলতঃ ফেলল বর্ধাজীবী ফলের আবাদ করিয়াই সহ্ষ্ট 
থাকিতে 5ইত। কেবল ভাহাই নভে । মাত্র বর্ধাজীবি ফসলের 
উপর নির্ভর করিতে হইলে ভারহের নৃনাধিক বারো আন! 
লোককে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হয়। বর্ষাভীবী 
ফসলের মধ্যে ধানা, মাড়য়া, মকাই (ভুট্টা), চীনে, কাঙনী 
ভূতি কয়টা মা প্রধান ফগল। ডাহা হঈলেও, উদ্লিখিত 
ফললগণের মধ্যে মাত্র ধানা বাতীত অপর ফসল কেবল গরীব 
ছখী শ্রমজীবীগণই খাইয়া থাকে। ভূমির প্রাকৃতিক অবন্থান 
উচ্চতা বা নিয়তা ভেদে বর্ধার ফসলেও বারিপাতের অভাব হয় 
লোকে পাহাড়ীয়া ও অসমত দেশের নাবাল ও জোল সদৃশ 
স্থানে ধানোর এবং অপরাপব স্থানে ভুট্টা মাড়,য়া প্রভৃতির আবাদ 
করে। নির্জীল আবাদের প্রধান কম়টী নিয়ম নিয়ে লিখিত 
হুইল £-_. 
১ম।--বর্যার তাবৎ জলকেই ক্ষেত্রমধ্যে অবরুদ্ধ করা? 
২য়,-সেই সংগুভিত জলকে ভাবী ফসলের আহরণ করিবার 
উপঘুক্ত ব্যবস্থা করা 7 ৩য়,--উক্ত সঞ্চিত জন ফ'হাতে না অপচয় 
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হইতে পারে তাহার সুবন্দোবস্ত করা । ইহাই হুইল নির্জলা 
আবাদের প্রধান অঙ্গ । 

ভূমির পৃষ্ঠদেশ যতই শুর্ব, যতই নির্জজল| বলিয়! মনে হউক, 
উহার গর্ভদেশে জল আছেই সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। 
ক্ষেত্র আবাদিত না হইলে উপরিভাগের মাটি শুধ হইয়া ঘায়, 
ফলতঃ ভূগর্ভদেশের সহিত পৃষ্ঠদেশের রসের সংযোগ ক্রমশঃ বিলুপ্ত 
হয়; নিয়ভাগে যে রস থাকে তাহা যৌগিক আকর্ষণের অভাবে 
এবং মাধ্যাকর্ষণবশে ক্রমশঃ গভীরতম দেশে নামিয়া যায়। 
ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ক্ষেত্রকে যতই কর্ষণ কর! যাউক, যতই 
চাদরিত' করা ধাউক,যতই তাহার অন্ত পরিচর্ধ করা যাঁউক কিছুতেই 
আর নিক্নদেশের রসের সহিত উপরিভাগের সন্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে 
পারে না। এক্ষণে উত্তম কারিপাত না হইলে কিন্বা ক্ষেত্রে 
উত্তমরূপে জল সেচিত ন| হইলে কোন কাজই হয়না। বৃষ্টির 
দলে হউক বা কৃত্রিম উপায়ে হউক, ভূপৃষ্ঠ সিক্ত হুইফ়! 
উক্ত জল ক্রমশঃ নামিয়া গিয়া নিযস্তরের রসাল ভূমির সহিত 
মিলিত হইলে তবে পুনরায় নিমনভীগের রস উপরিভাগে 
উঠ্িতে থাকে । 

শুষ্ক আবাদ ও সার ।-__তরি-তরকারি, ফল ফুল প্রভৃতি 
বনবিধ ফসল উদ্যান মধ্যে অথবা ওুঁদ্যানিক ফসলরূপে আবাদিত 
হইয়া থাকে । ওদ্যানিক কৃষির বিশেষত্ব এই যে, কোন 
সন্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ স্থান মধ্যে খঅবিচ্ছিক্নভাঁবে বিবিধ ফসলের 
আবাদ হইয়া থাকে । মেঠো কৃষির বাবস্থা অন্যরূপ, কারণ মাঠ 
মঙ্নানে কয়েকটা নির্দিষ্ট ফপলের আবাদ হয় মাত্র এবং ভাহাতেও 
গূ্ধ্যায়ের নিয়মু অনুস্থত হয়। ওদ্যানিক ফদলের আবাদে প্রান 
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সার ব্যবহৃত হয় এবং অতিশয় ঘন ঘন ন্গেত্রকে কর্ষণ করা ভয় 
এই জন্য ওদ্যানিক ফপলের জন্য ক্ষেত্রে যখন-তখন সার দেওয়| 
চলে। ওদ্যানিক আবাদে যথেষ্ট সার ব্যবহৃত হয় বলিয়া উদ্যাঁন্‌ 
ভূমি সচরাচর সারাল হয়, এজন্ত. কোন ফদল রোপণের অব্যবহিত 
পুর্ব্বে ক্ষেত্রে সার না দিলে কোন ক্ষতি হয় না। কৃষিক্ষেত্রে 
তাহ হয় না| কৃপিষে "ত্র সার প্রদান কবিতে হইলে কিছুদিন 
পুর্ব্বে মার দিতে হয়। এরূপ করিলে মাটির সংস্পর্শে খাকিয়া 
ফসল রোপণের পুর্ধে উক্ত সার ব্ভ পরিমাণে বিগলিত হইয়া 
উহ।দিগের আহরনোপযোগী অবস্থা প্রান্ত হইয়া গাকে। ভূমি 
গভীররূপে কর্ষিত হইলে প্রান্ত সার লমপিক পরিমাণ মাটির সহিত 
শক্মভাবে বিস্তত গা পড়ে, ফলত; আপেক্ষাকুৃত শীঘ্র বিগলিহ 
হয়ত এভদ্বাতীত, হক্ষাপিস্তার হেতু সারের কার্দাতৎপরতা অপিকি 
উয়। লুকষণে গর্ত মরে উপরিভাশের ক্ষাণন্থরে আবদ্ধ থাকে, 
তমিবন্ধন একদিকে বৌরে ও বাতাসে উহ্থার "অনেক বাম্পীদ্ধ 
পণাথ বাধুম গুলে চলিয়! থাকব, অগ্তপিকে বর্ধার জলে কতক সারাংশ 
ধোয়াটদ্ীপে কেত্রের উপারভাগ নিয়া বাহির হইয়া যাষ,। আবার 
কতক অংশ ভূখভনযো ঢবাইস্া নাদিয়া যাগ কিন্ক করণের লঘ্ুতা 
হেতু উদ্ভিদের মুলগণ তন্ঠব নামিতে পাবে না এই মকল 
কথ! ভাবিয়া দেখিলে গ্শীর কষশের সঙ সান প্রদানের 
সষ্বদ্বনৈকট্য বেশ উপলব্ধি হয়|. মেঠো ফমলগণ সার গ্রদানের 
সদ্য বা আন্ত উপকারিতা উপপকধি করিতে পারে না এজন 
ফসলপতলের পুর্বে কের সার সংাজিত কিয়া গরীব" কম 
দ্বারা সারকে সমধিক মাটির সহিত শিশাইয়। দেওছা প্রয়োজন । 
থন্বদ্দারা আরও বিশেষ লাভ এই যে, সার তুগর্ভের দমধিক 
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রসের সংস্পে আসে, তন্নিবন্ধষন অপেক্ষাকৃত শরীত্ব ও ুপ্মভাবে 
বিগলিত হইয়া মাঁটির মধ্যে আবদ্ধ থাকে । 

শুক আবাদের অন্তর্গত ঘাঁবতীর ফসল, ততৎসমুদায়ের আবাদ 
সুশৃয্খলে নির্বাহিত করিতে হইলে ভূপৃষ্ঠের মাটি চুর্ণীতাবস্থায় 
রাখা নিতান্ত প্রয়োজন কিন্ত তাহা না হইলে ইতঃপৃর্দ্যে যতই 
বারিপাত হইয়া থাকুক তন্বারা কোন উপকার দর্শিতে পারে 
না। প্রতিনিয়ত আমরা দেখিতেছি ষে, ফসলসমূহ নিন্ত ণাবস্থ 
অতিক্রম করিলে আর কেহ তাহাদিগের কোন পরিচর্যা করে ন।, 
এবদ্িধ।য়, বৃষ্টি না হইলেও মাটি আপন ভারে ও তাহার মহিত 
বাদুভার সংযোজিত হইর! ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়। যায়, তন্নিবস্থন 
মৃত্তিকার ক্রিয়াশীলতা শিথিল হইয়া! পড়ে। ভূপৃষ্ট হালকা ও 
লঘু থাকিসে ফপলের যে রসাভাব হয় না, ইহা যখন কৃষক 
হৃদয়জন করিতে পারিবে, তণন হইতে সে আর ফপলের প্রতি 
ওউদাস্য প্রকাশ করিবে না। আজকাল নগদ পয়সা পাওয়! 
যায় বলিয়া কৃষিজীবী জন-মজ্ুরী চাষ-আবাদের সময় সহরের 
কাজ কন্ম ছাড়িয়া শ্বস্ব গ্রামে চলিয়া গিয়া, হয় নিজ নিজ চাষ 
আবাদে করেকদিনের জলা মনোমোগ দেয় এবং কোন সময়ে 
বীজাদি বপন বা রোপণ কবরে, কিন্বা কোন সময় ফদল সংগ্রহ 
করিয়! থাকে, না হয় গ্রানস্থ 'অপর সঙ্গতি সম্পন্ন-কুষকের ক্ষেত্রে 
কাজ করিয়া থাকে । যেকোন বাদ্ধাই নিযুক্ত থাকুক, কাধ্য শেষ 
হইলে পুনরাঙ তাহার! জন-মজজুরীর কাজে চলিয়া বায়। এতদ্বারা 
বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যাঁয় যে, কৃষিজীবীগণের ইহাই দৃঢশিশ্বান 
যে, চাষ-মআাবাদের 'আন্গস্তকাণ গ শেষাবস্থাতেই তথাক্স উপস্থিত 
থাক তাহাদিগের প্রয়োজন কিন্তু এতছুভয়কালের মধ্যবর্তী 


ভূমি-কর্ষণ। ৬৭ 


"৯ কাটা পাশ 





সাপ শপ 





দীর্ঘকাল মধ্যে ক্ষেত্রের যে অনেক পরিচ্য্যার গ্রয়োজন ইহা 
তাহারা শিখে নাই এবং তাহাদিগকে শিগাইধার কেহ কোন 
চেষ্টা করে নাই। কৃষিজীবীগণ নিকটবত্তী বিশিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে 
ধেনিরমে ও যে প্রণালীতে কাজে করে, তাহার পরক্ষণেই নিজ 
নিজ ক্ষেত্রে গিয়া সে সকল উল্লজ্ঘন ক্রিয়া গ্রাটীন পদ্ধতির 
অনুসরন করে--ইহা লেখকের বিশেষ বিদ্িত। লেখকের অদ্দীনে 
নানা স্থানে- বিশেষতঃ মুরশিদাবাদ ও দ্বারভাঙ্গায়_ শতাধিক জন 
নিয়মিতভাবে প্রতিদিন কাজ করিত এবং ইহাদিগের মধ্যে প্রায় 
বারে!-চৌদ্দ আনা জন্‌ নিকটনর্তী গ্রাসম্ছ হইতে প্রতিদিন 
দুই বেগা কাজ করিতে আমিত। ইহাদিগের অনেকের নিজ 
নিজ ক্ষেত ছিল এবং অনেকের ক্ষেত লেখকের ক্ষেত্রের সংলগ্ন । 
সরকারী কাজ করিয়া সকালে বেল! এগারটার সময় ছুটী পাইলে 
তাহার! নিজ নিজ ক্ষেত্রে গিয়া কাজ করিত, কে বা গ্রাতিবেশীর 
কাজ করিয়া দিত। তাহাদিগের কর্ধ্য প্রণালী দেখিবার জম্তঠ লেখক 
তাহাদি:গর কার্ধাকালে কোন কোন বাক্তরিল ক্ষেত্রে গ্রিক! উপস্থিত 
হইতেন ও তাহাদিগের কার্য প্রণালা বিচক্ষণত, সহকারে দেখিতেন। 
আশ্চর্য্য এই যে, লেখকের নিক্তট তাগারা বহুদিন কার্ধ্য 
করিয়া কার্ধযদক্ষ হইয়া 9 নিজ নিজ ক্ষেত্রে গিয়া সেদকল 
প্রণালীপন্ধতি তাগ করিয়া তাড়াভাউরী হুড়াছুড়ী করিয়া! সেই 
প্রাচীন প্রণালী অন্নধারে কাধ্য করিত! পুর্ধেই বলিয়াছি যে, 
তাহাদিগের মধ্যে অনেকের জমি লেখকের অন্বীণস্ত চে'হদ্দির 
প্র ।  এতশ্লিবন্ধন তাহাপিগের চাষ-আবাদ দেখিবার বড় 
হুবিধা হইত। কৌতভুহ্লাক্রান্ত হইয়া একদিন তীয় ফেটের 
(সর্দার) সহিত লেখকের যে, কথোপকথন হইয়াছিল 
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তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন ভাবিয়া নিয়ে তাহা উদ্দত 
হইল £-- 

প্রশ্ন । আধ ঘণ্টা পূর্বে সরকারী বাগানে আমারই নির্দিষ্ট 
প্রণালীমতে কাজ করিয়। আসিলে, আর সেই ভাবে বহুর্দিন 
তথায় কাজ করিয়া আসিতেছ, কিন্ত নিজ ক্ষেত্রে আসিয়া সে 
প্রণালীতে কাজ করন! কেন? 

মেট 1-হুদ্ুর! আপনার অদ্বীনে বহুলোক কাজ করে 
স্ুতরাং যত ইচ্ছা লোকদ্বারা আপনি ক্ষেত্রের ষথেই পাট- 
পরিচর্য) করিতে পাবেন । আগাদিগের লোকবল নাই, অর্থবল 
নাই, তত সময়ও নাই, ুতরীং আমরা কিরুপে ক্ষেবের বা 
ফমলের অত পট্-তদ্ির করিতে পাবি। 

প্রশ্ন ।-সন্নকারী ক্ষেতে যেমন অপিক পাট-তদ্ছির 

হয়। তেমন ফলন বেশী ভল্ম। ভেসরা জপিক জমিতে 
আবাদ ন! করিয়া অঙ্গ জমিতি ভাল করিয়া আবার কারিলে 
পার ত? 

উঃ ।--বাবু। আমরা আত পাট করিতে পারি না বলিয়াই 
বেণী জমীর আনাদ কি । 

প্রশ্ন ।-যদি গীত বিঘার ফল ছুই নিঘা হইতে পাও, 
তবে তাহা না করিয়া অনর্থক এত থাজনা দাও, এছ মুখী 
খরচা কর কেন? 

উ€1.--আমাদিগের জমিন পরিমাণ কমাইন্তে ভরদা হয় পা । 
তার জমি যদ ছায়া দিশ) আব অর জনিতে অনিক কলল 
জন্মাই "হা হইলে আর্থংৎ ফলন বেশী দেখিলেই জমীদার ভার 
বুদ্ধি করিবেন ৭ 
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পপ পি কত সস পিউ বসি 


প্রশ্ন । হার বৃদ্ধি হইলেও অন্য অনেক অনেক খরচ ত 
বাচিয়া যায়। 

উঃ।--কিস্ত সরকারী লাঙ্গলের ন্যায় বিলাতি লাঙ্গল, বড় 
বত বলদ, অত গোয়া (সার) আমরা কোথায় পাইব? আর 
আমাদের সময়ই বা কই। কাজে যাইতে একটু বিলম্ব হইলে 
গর-হাঙ্জির হইতে হইবে, একদিন গর-হাজির হইলে ছুই দিনের 
তঙ্ক! (বেতন ) কাটা! যাইবে....১.১০০০০ | 

মেটের কথাগুলি সারগর্ত হইলেও সে কিছুতেই বুঝিবে না 
যে, অল্প জমিতে উৎকৃষ্ট আবাদ করিলে অল্প খরচ পড়ে অথচ 
ফলন বেশী হয়। অবশ্য হাল-বলদের কথা স্বতন্ত্র, কারণ গরীব 
কৃষক আধুনিক উন্নত লাঙ্গল টানিবাঁর জন্য বড় জাতীয় বলদ খরিদ 
করিবার সঙ্গতি কোথা! ? এস্কলে আমার চিরসঙ্কলিত “পল্ী- 
ভাগ্ডারের” কথা মনে পড়িল। প্রস্তাবাস্তরে তভাহ। বলিব। 

ইদানিং বঙ্গের কৃষি ক্রমশঃ ছুই ভাগে বিভক্ত হইঙ্কা 
পড়িতেছে। এক শ্রেণীর কৃষি কৃষিজীবীগণ মামুলি হিসাবে 
অর্থাৎ (চির পদ্ধতি অনুসারে ) করিতেছে এবং অন্য শ্রেনী 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ দ্বার নির্বাহিত হইতেছে । এতদ্ু- 
ভয়েই বিস্তৃত কৃষির অন্থুগামী। চির প্রচলিত নিয়মের বশবর্তী 
হইয়া কৃষকগণ ক্ষেত্রের আম্নতন হাঁপ করিভে রাজি নহে 
কারণ অনেকের ভয় যে, তন্নিবন্ধন ফলন বা আয় হাঁস পাইকে, 
আবার অনেকের ইজ্জতের ভন, আবাদের আয়তন হাস করিলে 
গ্রামস্থ সকলের নিকট সন্ত্রম হান হুইতে পারে, ইহাও বিশেষ 
বিবেচনার বিষয়। কৃষকর্দিগকে আমরা কিছুতেই বুঝাইতে 
পারিব ন! অধিকম্ধ তাহারা বুঝিলেও তদঙসারে কাধ্য করিতে 
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পলা জরা সী সাকা পাপ 





সস সপ পাপা পপ পা 


মে সহজে সম্মত হইবে, তাহাঁও বিশ্বাস হয় না, সুতরাং 
আধুনিক কৃষিকল্পে আপাততঃ বৃধকদ্দিগকে ছাড়িয়া দিতে 
হইবে। 

শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ আর্জকাল কৃধিকার্ষো মনোনিবেশ 
করিতেছেন, ইহা একদিকে মঙ্গলের, অনাদিকে আশঙ্কার 
কথা । মঙ্গলের কথা এই জনা যে, তাহাদিগের বিদা। আছে, 
বুদ্ধি আছে, অধিকন্ত অর্থণায়ের অল্লাধিক সামর্থ ও আছে, 
স্বতরাং তাহারা কৃষির অনেক উন্বতি কবিতে পারেন, সেই 
সঙ্গে নিজ নিজ আর্থিক এবং সামাজিক 'অবস্থারও উন্নতি সাধন 
করিতে পারেন। ইহারা অনেক নূতন ও উন্নত প্রণালী 
পদ্ধতির প্রবর্তন করতঃ ক্ষেত্রকে যাথষ্ট ফলবনী করিতে পাবেন । 
কেবল তাহাই নহে, ভতাহাঁদিগের কৃতকার্যযতা অপষেব পথ 
প্রদর্শক হইতে পারে। এই জনা শিক্ষিত সম্প্রদায় যত কৃষি- 
কার্ধো মনোনিবেশ কারেন তত দোশর মঙ্গল-- সমাজের মঙ্গল। 
কিন্ত আশঙ্কায় কথাটা নাবলাও দোষের কথা । লেখকের 
পরিচিত প্রায় যহগুলি শিক্ষিত ৪ উৎসাহী বাক্তি কৃমিকার্ষো 
হন্তক্ষেপন করিয়াছেন তীহাদিগের মধ্যে এ পর্যন্ত কাহাকে ও 
বিশেদ সফলকাম হইতে দেখা যাইতেছে না ইহা বড়ই পরিতাপের 
বিষয় । ভীহাদিগের বিফল্ের প্রধানত দুইটি কারণ দেখা 
যায়, ১ম--ওদ্ধত্য ও কার্যে অনভিজ্ঞত। ;) ২য়--বৃহৎ বাপারের 
সন্কল্প। 

অশিক্ষিত রুষকগণ চাষ-মাবাদ করে, 'মতএব কৃষি বিষয়ে 
শিক্ষণীয় কিছু 'আছে, ইচা তাহারা ধারণা করিতে পারেন নাঃ 
ফলতঃ জাতি * নহজ কার্ধ। ভাবিয়া স্বকীয় ইচ্ছামত কার্যের 
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৮৬৯ আকসা জা চা পপ লি পা স্পা পা আপ পটার তা 


স্রপাত করেন, ভগ্র পন্চাৎ না ভাখিয় অনর্থক কতকগুলি 
অর্থব্যয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। কৃষিজীবীদিগের কুধিকর্যের 
'আয়-বায় অন্ুমানিক ভাবে হিসাধ করিয়! ই'হারা সেই অগ্ুপাতে 
বৃহৎ ব্যাপারের অবভারণ। করেন" কিন্ত ইহার! ভাবিয়। দেখেন না) 
যে, কৃষকদ্দিগের অনুশ্থত কার্ধয-প্রণালী কষির চরম কিনা? 
কষকগণ নানা কারণে প্রকট প্রণালীর অনুসরণ করিতে 
পারে না ইহা সকংদারহই জান। আছে, তথাপি আমরা উন্নত 
প্রণালীতে চাষ-অ:ণাদ ন করিয়া কৃষকদিগের পদশিত পথে 
বিচরণ করি কেন? কৃষকদিগের পথাবলম্বনে কৃষিকার্ধ করিতে 
হইলে আমরা কোনকালে সাফল্য লাভ ছরিংত পাবিব না। 
এই কারণ বশতঃ আধুনিক কৃষিপধাবলম্বী গৃহগ্কলোকে কৃবিকাধ্যে 
সফদকাম হইতে পারিতেছেন না! রুমি কার্ধা করিতে হইলে 
আমাদিগকে ছু'টী কথা! স্মরণ রাখিতে হইবে । ১ম-বিস্তীর্ণ 
কৃষি, ২য়--প্রুষ্ কষি। 

বিস্তীর্ণ কৃষি |-_বিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড লই; বৃহৎ বাপারের 
লচনা করা বিস্তীর্ণ কৃষির অন্তর্ণত। কার্ধকেত্রের আয়তন বড় 
হইলে, তাহা হইতে অধিক অর্থের সগাগম হইতে পারে, ইহা 
সৃতা কথা, কিন্তু বিস্তীর্ণ কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়! যদি তদ্ুপ- 
যোগী অর্থব্য়, পরিশ্রম, পরিদর্শন প্রন্থতি ন! করিতে পারা 
মায়, তাহা হইলে অন্থপাতিক হিসাবে যথেষ্ট লাভ হওয়া! সম্ভব 
নহে। বিশ, পঞ্চাশ বা শত.বিঘা জমি লইয়া চাধ-আবাদ 
করিলাম কিন্তু দেই আবাদের জন্য যথোচিত অর্থব্যয় ব 
গরিশ্রম করিতে পারিলাম না, এন্ধপ বিস্তীর্ণ কৃষি করিয়। 
লাভ কি? ক্ষেত্রের পরিমাণ দেখিয়া আবাদের ওজন বুঝা 
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৬ স্মারক 


যার লা, ফলন দেখিয়া আবাদের শুগাগুণ বিচার করিতে 
হইবে। ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে পাবা গেল না, 
সুগকুকূপে বীল্ল বপন করিতে পারা গেল না, বথ! সময়ে 
ক্ষেত্রের ঘথোচিত পরিচর্যযা--নিড়ানী, জল স্চেন, সার-প্রদান 
প্রভৃতি কত কার্য করিতে পারা গেল না, এতদবস্থায় পঞ্চাশ 
ঝা বিশ বিঘার আবাদ অপেক্ষা পাঁচ বিঘার প্রক্ষ্ আবাদ কি 
শুভকর নহে? আশ্চর্য্য এই যে, লোকে কৃষির গুঢতত্ব না 
বুঝিয়া৷ বৃহৎ কার্যের অবতারণ! করিয়া বসেন। ইয়ুরোপ ব! 
আমেরিকার ন্যায় যেসকল দেশে বা্প বা ভড়িৎ সাহায্যে 
কৃষিকার্ষ সমাহিত হইয়া থাকে, তথায় বিস্তীণ কৃষির শোভা 
পায় এবং তথায় বিস্তীর্ণ কুষি না করিলে কৃষিকার্যে সাফল্য 
লাভ করিতে পার! ঘায় না কিন্তু 'যে দেশের প্রঙ! সাধারণ 
গরীব, দেখানে বিস্তীর্ণ কষি আদৌ স্থান পাইতে পারে না। 
ভারতের বিশ বিঘা আবাদকে বিস্তীর্ণ আবাদ বলিতে হয়, 
কারণ উক্ত বিশ বিধাকে আমর! যথ।বথ ভাবে আধুনিক উন্নত 
প্রণালীতে আবাদ? করিয়া উঠিতে পারি নাঁ। ভারতীয় ঈদৃশ 
বিস্তীণন আবাদের আমরা আদৌ পক্ষ সমর্থন করিতে পারি না। 
ক্ষেত্রের প্রতোক বর্গ ইঞ্চ মাটির যথাসাধ্য গভীর দেশ পর্যযন্তকে 
উৎকৃষ্ট ভাবে . কার্ষেোপযোগী করিতে না পারিলে আমাদিগের 
সমস্ত শ্রম, অর্থ ও সময় অনর্থক নষ্ট হইল--ইহাই মনে 
করা উচিত। 

প্রকৃষ্ট কৃষি |- ক্ষেত্রের আয়তন বিস্তীর্ণ বা সঙ্কীর্ণ হউক, 
ভাহ! লইয়া আবাদের তারতম্য হয় না তাহ! পুর্কেই বলিয়াছি। 
ঘটুক ভূমিতে আবাঁন করিতে হইবে তাহাতে ক্ষেব্রস্থামীর 
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ভাবৎ উদ্যম, তাবৎ লোকবল, তাবৎ অর্থবল প্রয়োগ করিয়া 
যথাসাধ্য ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে এবং এইজন্য অল্লারতন 
জমিতে আবাদ করাই কর্তব্য । প্রত্যেক বর্গ-ইঞ্চ ভূমি পূর্ণমাতরায 
ফসল প্রদান করিলে লাভের সীমা থাকে না, আনন্দেরও অবধি 
থাকে না। এস্থলে' ইহাও জ্ঞাতধ্য-যে, অজঙ্র অর্থব্যয় করিলে 
যে যথেষ্ট হইল তাহা! নহে । ক্ষেত্রের উৎপার্দিকা শক্তির পরিমাণ 
বুঝিয়া সকল' কার্ধা করাই যুক্তিসঙ্গত। বস্থুমীতা উর্ধরতার 
আধার, উৎপারদদিকা তাহার আভবণ, তিনি কখনও মানুষকে 
ধন-রত্ু দিয়া, কখনও ধান্য গোধুম 'দিয়া পরিতৃপ্ত করেন ক্ষৃতরাং 
কাহাকেও সেখানে বঞ্চিত হইতে হয় নাঁ। ক্ষেত্রে সিকি-ছুয়ানি' 
টাকা বা মোহর ছড়াইলে ধরিত্রীর সেবা হইবে না, তীয় 
গর্ভে যে অফুরস্ত উতৎপাদিকা আছে যাহাতে তাহান্ন উদ্দীপনা 
হয়, তাহাই করিতে হইবে। ভূগর্ভে জলাতাৰ সংঘটিত হইলে 
পাছে চাষআবাদের অন্থবিধা হয়, এই ভাবিয়া সৃষ্টিকর্তা 
বন্গমাতাকে এত রসপ্লাবিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, যে বিশ বৎসর 
বারিপাঁত না হইলেও ভূগর্ভের রস নিঃশেষিত হইবে না। 
শকর্ষণ ছারা ধাঁরত্রীর গভীরতম দেশ হইতে অনন্ত বারিধিকে' 
উপর্লিষ্তাগে উত্তোলিত করিলেও, কখনও জলাভাধ হইবে না। 
ইন্তঃপূর্ব্বে বারস্বার বলিয়াছি যে, ভূপতিত একবিন্দু জলে অপচ় 
হইতে দেওয়া কোনমতে কর্তব্য মহে। 

শুফ আবাদের একটা বিশেষ জঙ্গ এইযে ভৃগর্ভন্থ রস 
যাহাতে শুকাঁইয়। যাইতে না পায়) এজন্য কর্ধিত মাটিকে 
অল্লাধিক চাপিয়া দৃঢ়াবস্থায় রাখিতে হয় । মাটি আল্গা! থাকিলে 
উপরিষ্তরের মাটির সহিত ভূপৃষ্ঠভাগের সম্বন্ধ তিরোছিত হয় । 

ঞ. 
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কর্ষণাদির পর এবং বীজ বপন কর! হইলে ক্ষেত্রকে রুল অথব! 
গুরুভার চৌকী দ্বারা চাপিয়া৷ দিয়া পরে তাহার উপর বিদা 
পরিচালন! করিতে হইবে। এই প্রকরণটা বিশেষ স্মরণ রাঁখা উচিত 
নতুবা নিজ্জলা আব।দের সকল উদ্দেশ ুসম্পন্ন হয় না। 





সারের প্রয়োজনীয়তা । 


অন্ধ পুক্তকের আরম্ত হইতে এ পর্যন্ত কেবল ভূমি কর্ষণের 
কথাই পুনঃপুনঃ বলিয়াছি, ইহাতে পুনরুল্লেখ দোষ ঘটিয়া 
থাকিতে পাকে কিন্ত বিষয়টা নিতান্ত গুরুতর বলিয়া সে দোষকে 
উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছি। কর্ষণই কৃষি প্রধান কার্ধ্য 
ক্তরাং তঙদম্বন্ধে যত অধিক ক্রিয়া পাঠকের স্মতিগোচর 
ক্করিতে পারি এই উদ্দেশ্তে কর্ষণ বিষয়ে একমাত্র লক্ষা রাখিয়াছি। 
কর্ষণ ও তদান্সঙ্গিক অনেক বিষয় আমরা পাঠকের সন্দুে 
উপস্থাপিত করিয়াছি কিন্ত এস্থলে অবশ্যই বক্তব্য যে, কর্ষণই 
যে কৃষির প্রারস্ত ও শেষ তাহা নহে। মাত্র ওধধ সেবনে 
রোনীর ব্যাধি নিরাময় হয় না, সঙ্গে সঙ্গে সুপথ্যের ব্যবস্থ। থাক 
প্রয়োজন । সেইব্প ক্ষেত্রকে কেবল কর্ষণ করিয়। ছাড়িয়া 
দিলে চলে না, উহাতে সার প্রদান করা গ্রয়োজন। এতক্ষণ 
লাববিষয়ক কোন কথা! বিশেষ করিয়। বলি নাই বলিয়া এন্ধপ 
মনে কর! উচিত নহে যে, কর্ষণাদির স্ুব্যবস্থ। থাকিলে ক্ষেত্রে সার 
প্রদানের কোন প্রয়োজন নাই । আবাদ করিতে হইলেই ক্ষেত্রে 
সার প্রদান করিতে হুইবে। ভূমিতে যত সার থাকুক, তাহা 
গ্েতিনিষ়ত খর হইতেছে । একদিকে যেন্গপ খরচ হইতে 
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সপন 


থাকে অন্যদিক হইতে ব্যয়্িত উত্তিদ-খাদোর পরিপুরণ করিয়। 
না দিলে দিন দিন ক্ষেত্রস্থ উত্ভিদ-খাদ্যের পরিমাণ ভীস পায় 
এবং এই জন্য ক্ষেত্র ক্ষীণ হইয়া পড়ে, ক্ষেত্রের শসা প্রদায়িনী 
শক্তি নিশ্ডেজ হইয়া! পড়ে । ধরিত্রীগর্ভের গভীরতম দেশ পর্যন্ত 
উদ্ভিদখাদয বিদ্যমান থাকিলেও শ্থল্পজীবী উদ্ভিদগণ তত্ত নিয়দেশে 
মূল প্রসারিত করিতে পারে না, কারণ প্রথমতঃ তাহা দিগের 
মূল তাদৃশ দীর্ঘ নহে) দ্বিতীয়তঃ ম্বলজীবীবিধায় ততদুর মসুল 
গ্রসারিত হইবার সময় পায় না। এই জন্য ক্ষেত্রে সার প্রদান 
করা কর্তব্য । পূর্বেই বলিয়াছি যে, আহ্ারীয় নিকটে থাকিলে 
উত্ভিরগণকে তাহা আহরণ করিবার জন্য বিশেষ আয়াস বা ক্লেশ 
ক্বীকার করিতে হয় না তন্লিবন্ধন তাহাদিগের জীবনীশক্তির কা 
উদর অপব্যয় হয় নাঁ। বিনাসারে ক্ষেত্র হইতে পুনঃপুনঃ 
অবিচ্ছিম্নভাবে ফসল উৎপন্ন করিয়া লইলে ক্ষেত্রের ক্ষৃতি হয়, 
ফসলের ক্ষতি হয়, ক্ষেত্রস্বানীর ক্ষতি হয়? এ সম্বন্ধে জর্্ান 
রসায়নবিদ্‌ ডাক্তার স্কুলটন সাহেব যাহা! বলিয়াছেন তাহা জ্ঞান" 
প্রদ বপিয়া নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।*-_ ৃ 
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ইহার ভাবার্থ এই যে, কোন এক গ্রোফেসরের একজন 
প্রোফেসর বন্ধু বিশ্চিকা রোগে কালগ্রান্দে পতিত হয়েন এবং 
পরে সিদাস্ত হয় যে, মুত প্রোফেসর দুষিত গোদুপ্ধ পান করায় 
মারা পড়েন। প্রথমতঃ প্রোফেসর ইহাতে ভীত হইয়া বাঁজাঁরে 
ছুপ্ধ ব্যবহার করা বন্ধ করিলেন। একাকীর প্রয়োজনাপেক্ষা 
অধিক দুগ্ধ প্রদান করিবে বলিয়া তিনি গাতী ক্রয় না কিয়! 
ছাগল ক্রয় করিবার মানসে কালীঘাটে গিয়৷ একটী ছাগল 
ক্রয় করিয়া আনিয়! তাহাকে লালন পালন করিতে থাকেন। 
ছাগলটী তাহার বড় প্রিয় হইয়া পড়িল এবং ক্রমে ছপ্ধ দিতে 
থাকিল, তিনিও প্রতিদিন নির্দোষ . নির্জলা দপ্ধ পাইতে 
লাগিলেন এবং তীহার বিহৃচিক প্রভৃতি রোগের তন্ন তিরোহিত 
হুইল। এইকপে দিনকতক বেশ চলিতে লাগিল। অতঃপর 


৭৮ .. ভূম্িকর্ষণ। 


1 চাপা পপ ৯ পন 


ক্রমে দেখিলেন যে, হুপ্ধের পরিমাণ হু।স হইতেছে এবং পূর্বববৎ 
তেমন লুনার ছুগ্ধ হইতেছে না? যাহাহউক, পরে একদিন 
প্রীতে সেই ছাগলটাকে সহসা মৃত দেখি! বিশ্মিত হইলেন 
এবং নিতান্ত সন্তপ্তভাবে একদিন অতিবাহিত করিয়! তাহার 
মনে সন্দেহ হুইল যে, যে চাকর ইতঃপূর্কে তাহার জন্য 
বাজার হইতে ছুগ্ধ ক্রয় করিয়া আনিত ফলতঃ কিছু লাঁভও 
করিত, হয় ত সে উক্ত পশুকে কোন বিষাক্ত খাঁওয়াইয়া 
মারিয়া ফেলিয়াছে। এই সন্দেহবশে তিনি উক্ত মৃত পশ্ুটীকে 
জনৈক পণ্তচিকিংসক দ্বারা পরীক্ষা করাইবার জন্ত লইয়া 
গেলেন। উত্ত চিকিৎদক তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন 
এবং তছুতভতরে বুঝিলেন যে, স্থবিজ্ঞ প্রোফেসর নিয়মিতরূপে দুগ্ধ 
গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ছাগল বেচারিকে যথাযোগ্য খাগ্ঠাদি 
দেন নাই কারণ ইহ! তাহার বুদ্ধিতে ঘটে নাই যে, এক হস্ত 
দ্বারা লইতে হইলে অপর হস্ত দ্বারা প্রত্যর্গণ করিতে হয়। 
ইহাও তীহার মনে হয় নাই যে, পুষ্টিকর খাগ্ভ বিনা ছাগল 
দুগ্ধ গুদান করিতে পারে না। এক্ষণে তিনি আরও দুঃখিত 
এবং আরশ জ্ঞানী হইয়! গৃহে ফিরিলেন! 

উপরের যে গল্পটা লিখিত হইল, তাহা! কল্পনিক নহে, সত্য 
ঘটনা। ইহাই যে একমাত্র দুষ্টান্ত তাহা নহে, কারণ এইরূপ 
ঘটন। সর্বদাই সক্লের চক্ষে পড়িতেছে | চাঁষ-আবাদে হউক 
বা পশ্জগালনে হউক, আমরা সর্বদা হতাদর দেখিয়া আসিতেছি। 
এই জন্তই ক্ষেত্রের উর্ধরষ্তা হ্রাস পাইতেছে এবং তাহার অনিবার্ধ্য 
ফলে একদিকে ফদলের গুণবন্তার। অন্থদিকে ফলনের, হাঁস 
হইতেছে সুতরাং কৃবককুল ধবংশোনুখ হইয়াছে । সেই দাস্য ঝা 
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অক্ষমতা হেতু গৃহপালিত পশুগণ যথারীতি পানাহার ও সেবা 
পায় না, তন্নিবন্ধন তাহাদিগের কলেবর কৃশ হইয়! পড়িতেছে, 
বংস্তগণ ক্ষীণ, অকর্মণ্য ও অল্পজীবী হইয়া পড়িয়াছে । 

ক্ষেত্র হইতে যাহা কিছু ফসল গ্রহণ করি কিন্বা গাভী হইতে 
যে ছুপ্ধ দোহন করি তাহার তাবদংশকে লাভ না ভাবিয়া খণ 
মনে করাই বিচক্ষণত।। লাভ-যে কোন প্রকারে ব্যয় করিতে 
পারা যায়, কিন্তু খণ সম্বন্ধে সে যুক্তি খাটে না, কারণ যাহা খাণ, 
তাহা পাওনাদীরকে অবশ্ঠই প্রত্যর্পণ করিতে হইঘে। ক্ষেত্র 
হইতে একটী তৃণ পর্যস্ত লইবার কাহারও ক্ষমতা বা অধিকার 
নাই, কারণ ভূঁগর্ভাস্তর্গত কোন পদার্থ বাক্তিবিশেষের নহে, 
উহা স্থষ্টিকর্তীর। গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে কোন পশ্ত দোহন 
করিয়া আমরা হুপ্ধ গ্রহণ করি, কোন পঞ্ুকে শকটাদিতে যোজিত 
করিয়! আমরা কত কাধ্য সমাধা করিয়া লই। মানুষের গ্ভাঁয় 
ইহাদিগেক প্রত্যেকটী স্বাধীন কিন্ত তাহান্তিগকে আবদ্ধ রাখিস 
ফেবলই যদি আমরা স্বীয় কার্ধাসাধন করিয়া লট, অগচ তাহা, 
দিগের যখোচিত সেবা না করি তাহা হইলে পে কার্ধাটী কি সতন্থা- 
মূলক হয়, না! বিবেকাঞ্ছনোদিত হয়? প্রকৃতপক্ষে এবং সরল 
বাঙ্গালায় তাহাকে চুরি ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। এ বিশাল 
স্যট্টির প্রত্যেক ব্যাপারেই দান ও গ্রহণ এমনই হুক্ষ্মভাঁবে জড়িত 
ফু, এক হইতে অন্তক্ষে পৃথক করা যাঁর না, আর এই নিয়ম 
থাকাতেই বিশ্বের ভাঁবৎ কার্ধ্য নুণৃঙ্থলে পরিগালিত হইয়া 
আঙমিতেছে। এই দামঞজস্যতা বা 7৪180০৫ ঠিক আছে বলিয়! 
ধরিক্রী ফদল প্রদান করিয়া তাবৎ জীবকে বাচাইয়। রাখিয়াছে 
পক্ষান্তরে জীবগণ সেই সকল পনার্থকে রূপান্তরিত করিয়া বন্থমাতাকে 
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প্রতার্প করিতেছে । এ নিয়মের যে দ্দিন বিপর্ধ্যয় ঘটিবে সেদিন 
পৃথিবী ররাঁতলে যাইবে । এতদর্থে আমরা দেখিব যে, অরণ্য 
ভূমি শ্বভীবতঃ উর্বর! হয় কেন? ৃ 

অরণ্যানী ।---গাঢ় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে 
পাই যে, তথাকার ভূমিতে তাবৎ গাছপালা বহুকীল হইতে 
জন্মিতেছে। উক্ত উত্ভিদদিগের কোন অংশই প্রায় কেহ সংগ্রহ 
করে না, ফলতঃ সকল পদার্থ ভবশেষে ভূমিতে স্থান পায়। 
এইরূপ দীর্ঘকাল হইতেছে বলিয়া অরণ্যন্মির কোন ক্ষতি 
হওয়! দুরের কথা, বরং পুনঃ পুনঃ সার সঞ্চিত হওয়ায় উত্তরোত্তর 
কোমল ও সারবান হইস্ক! উঠিতেছে। এই জঙ্ত ঈদৃশ আচোট ভুমি 
এতই সারাল থাকে যে তাহাতে কোন চাষ-্মাবাদ করিতে 
হইলে প্রথম প্রথম কয়েক বদর তাহাতে আদৌ কোন সার 
প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না। আমরা অবগত আছি, 
ব্রক্মদেশে আজকাল ভারতীয় লোক আমদানী ও বসত করাইয়! 
চাষআবাদ হইতেছে। সেই সকল আবহ্মানকালের অকর্ধিত 
ও অনাঁব'দী জঙ্গলডুমি এতই তেজাল যে, ভূট্টাদি ফপল একবার 
বাঁড়িয়! উঠিলে তাহাদিগের উপরিভাগ কর্তন করিয়া! গবাদি 
পশুদিগকে খাইছে দেওয়া হয়। এইরূপে একবার না৷ কাটিয়। 
দিলে তাহাতে ভাল ফসল ন! হইয়! কেবল গাছেরই বুদ্ধি হয়। 
আজ হে মাটি এত উর্রা, আবাদ করিতে করিতে ৫৭ বৎসরে 
সে উর্ধরতার অনেক বিলোগ হইবে এবং বর্ঘমান ও ভাবী ফসলের 
ফলনের তুলনা করিলে তাহা ্পৃ্টুই বুঝা যাইবে। প্রকৃত 
অরণাণনী যাহাকে বলে, সেরূপ জঙ্গণ খাদ-বাঙ্গালাদেশে নিতান্ত 
বিরল কিন্তু আদাম ও উ্ভি্যায় প্রচুর। সে সকল স্থানে 
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আবাদ হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয়। অরণ্য 
ভূমি সমধিক উর্বরা বলিয়! চা-বাগান সংস্থাপনোদ্গেষ্তে সাহেবরা 
নীবিড় ও গহন জঙ্গল গ্রহণ করিয়া থাকেন। এরূপ জমি লইয়! 
আবাদ করিতে বিপুল অর্থব্যয় করিতে হয়, কারণ সেই জঙ্গল 
পরিষার করিয়া ভূমিকে আবদোপযোগণী কর! সহজ কথা নছে। 
তাহাও সাহেবের করেন সুতরাং যথেষ্ট অথোপর্জন করিয়া কয়েক 
বৎসর পরে হাসিতে হাসিতে দেশে চলিয়া ফান, আর বাঙ্গালী 
বসিয়া দেখে আর "ম্বদেশী করে ! আসাম ও উড়িধ্যায় এখনও 
সহম্র সুত্র বিঘা জমি জঙ্গলময় ও অনাবাঁদী অবস্থায় পতিত থাঁকিয় 
শার্দ,লাদি পশুর আবাস স্থান হইয়া আছে। যাহাহউক, এতদ্বারা 
বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আবাদ করিতে করিতে ক্ষেত্রস্থ উত্ভিদাহার 
ক্রমশং ভাস পাইতে থাকে । এতছাতীত ইহাঁও আমর! দেখিতে 
পাই যে, ক্ষেত্রে সার প্রদান করিলে ক্ষেত্র সমধিক ফলবতী হয়, 
ফসলের গুণবন্তা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ক্ষেত্রে সার প্রদান কর! 
থে একান্ত প্রয়োজন, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত আর চেষ্টা 
করিতে হয় না। মৃত্তিকা মধ্যে যত কিছু পদার্থ থাকে--জৈব অজৈৰ 
নির্বিশেষে প্রত্যেক ফসলের সহিত ভাহাদিগের কিছু-না-কিনু 
বহির্গত হুইয় যায়, তবে ফস্ফরস, পোর্টাস্‌ ও নাইট্রোজেন 
এই কয়টী সানগ্রী উদ্ভিদগণের বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়। এই 
বায়টা জিনিষই ক্ষেত্র হইতে অধিক খরচ হয়। প্রতি বৎসর 
ভারতবর্ষ হইতে চাউল, দ্বিদল, সর্ধপ, তিল, বুট, গোধুম 'প্রতৃতি 
রাশি রাশি সামগ্রী জাহাঞ্জ বোঝাই হুইয়! নানা দেশে, চলিয়া 
ষাইতেছে। তাহ! ব্যতীত কদলীপেটীকা, মৃতপশ্বার্দির অস্থি চর্ম, 
অধিক কি নরপুরীষ পর্যযস্ত জাহাজ বোঝাই হইয়া কত দেশ- 
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দেশান্তরে চলিয়! যাইতেছে! রপ্তানীতে দেশের ধনবৃদ্ধি হয় 
সত্য কথা, কিন্ত যাদ্বার! ভূমির উর্বরতা রক্ষ! হয় সে সমুদায় সামগ্রী 
রপ্তানী হুইয়া গেলে দেশে যতই ধনরত্ব আসুক, দেশের মহ! 
অকল্যান হয় এবং তাহাই হইতেছে! এই জন্তু ভারতের 
মাটির উর্বরতা হ্রাস পাইতেছে। অনেককে এক্সূপ অভিযোগ 
করিতে শুনিয়াছি যে, তাহাদিগের ফলকর বাগানের বুক্ষগণ, 
ভালরূপ বা সমধিক ফলপ্রদান করে না, গাছের বৃদ্ধি নাই ইত্যাদি । 
আব'র ইহ।ও দেখিয়াছি, পল্লীগ্রামের অনেকের বাগানের তাবৎ 
ক্থলিত পত্র স্তরপাকারে সংগ্রহ করা থাকে এবং সময়ে সময়ে স্থানীয় 
টিকা ওয়ালাদিগকে বিক্রয় কর! হয়। আবার অনেকে সেই সকল 
পত্রািকে গৃহস্থালী রন্ধনাদি কার্ধ্যের জন্ত চুলীকে ভোগ দিয়া 
থাকেন । লেখক কখন ঘে প্রথার অনুমোদন করেন না, তিনি 
সকল পত্রাদিকে গাছের তলদেশ হইতে কখনও স্থানান্তরিত 
হইতে না! দিয়া বরং যথাকালে ভূমিকুদ্দালনকালে মাটির ভিতর 
ঢাকিয়! দিতেন। এঘ্ডদ্বারা স্পট দেখা গিয়াছে, অনেক শীর্ণ, 
বিবর্ণ গাছ সুন্দর পত্র সমন্বিত ও মুঠাম হইয়। উঠে, গাছের ফলন 
বদ্ধি পার । এ প্রণালী অবলম্বন করিলে অর্থব্যয় করিয়! স্থানান্তর 
হইতে সার আনিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করিবার তত প্রয়োজন হয় না । 
মন্বংসর মধ্যে প্রত্যেক আস্ত, কাঠাল ব! লিচুগাঁছ গাছ হইতে যে 
পত্ররাশি ঝরিয়! পড়ে তাহা বড় অল্প নহে এবং প্রত্যেক গাছের 
পত্ররাশি গাছের তলদেশে স্থান পাইলে যথেষ্ট লাভ আছে কিন্ত 
লোকের অদূরদর্শিত ও উদ্ভিদ পাঁলনবিষয়ে অজ্ঞতা নিবন্ধন তৎ- 
সমুদয় স্থানান্তরিত হইয়া মৃত্তিকার দৈন্ততা আনয়ন করে। 
মাটি নিষ্চেল হইয়া পড়ে বলিয়া! সময়ে সময্ষে ক্ষেজকে জীরেশ 
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দিবার প্রথা আছে কিন্তু ইহা যে বিশেষ ফলপ্রদ তাহা! নহে, 
কারণ তদ্দারা ক্ষেত্রে কোন সার সংযোজিত হয় না, মাটির মধ্যে 
যে সকল উত্ভিদখাদ্য আপাততঃ আহরণের অযোগ্যাবস্থায় আছে, 
মাত্র তাহাকেই বিগলিত হইবার£জন্ত এবং সেই অবসরে রৌদ্র, 
বৃষ্টি, বাষু প্রভৃতির সহযোগে মাটিকে: অপেক্ষাকৃত কার্যকরী 
করিয়া লইবার জন্খ এই প্রথা! অবলঘিত হয় কিন্তু যে পরিমাণ 
সামগ্রী পূর্ববর্তী ফসলের সহিত অন্তহিত হইয়াছে, ভাহার 
সহস্রাংশের একাংশও এতন্্ার! ক্ষেত্রে সংযোজিত হয় না। জীবেখ 
ন! দিয়! ক্ষেত্রে সার প্রদান কয়ায় সমধিক লাভ হয়। জীরেণ 
প্রথাকে এক্রপ ক্ষতি মনে কর! উচিত, কারণ জমির খ্টজান/) 
ফসলের মূল্য প্রসৃতি হিসাব করিলে জীরেণ পরে ফসলের ফলন দ্বারা 
তৎসমুদায় পরিপুরিত হইয়া লাভ থাকে কি না? ইহাপেক্ষা 
সার প্রদান কর! সমধিক লাভের কথা । 

সারের গুণ ।- ক্ষেত্র সারাল হইলে তজ্জাত উত্ভিদগণ 
অপেক্ষাকৃত শীত্ব ও অধিক পরিপুষ্ট হয়, উদ্ভিদগণ দীর্ঘমূল ও বনু 
মূল হয়! এই জন্ত সারাল ক্ষেত্রের উদ্ভিদ সহজে রসের অভাব 
অনুভব করে না, উপরস্ত অনেক রোগকে প্রত্যাখ্যান করিতে 
গারে। দৈন্তদশাগ্রন্থ ক্ষেত্রের ফসল বৃদ্ধিণীল হইতে পারে না, 
মূলেরও অল্পতা ও অদীর্ঘত! হেতু ভূগর্ভমধ্যে অধিক ঢূর হইতে 
রসাদি আহরণ করিতে সমর্থ হয় না । উপরিভাগের মাটিতে প্রচুর 
রস না! পাইলে বৃদ্ধিরহিত হইয়া! উত্ভিদগণ অকাল বৃদ্ধ হইয়! 
পূর্বান্ছে মরিয়া যাঁয় এবং তাহাতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহাও 
নিতান্ত অফিঞ্কর কিন্ত সার সংযুক্ত ক্ষেত্রের গাছ যেমন 
তেজাল ও ঝাড়াল হয়, তেমনি দীর্ঘজীবী হইছ্দা পূর্ণাবন্থা ল্লাস্ক 
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করিবার পর ফললোম্থুখী হয় । আবাদ্রকালে মাঠ-মরদানে গেলে 
দেখা যান, কোন কোন ক্ষেত্রের গাছ জভেমাল, ঝাঁড়াল ও 
সুদীর্থখ হইয়া! শস্যভরে ভূশীঘ্সী হইয়। পড়িয়াছে, আবার তাহায়ই 
সন্নিকটস্থ কত ক্ষেত্রে শীর্ণ, মড়ার্চেদশাপ্রীপ্ত গাছ ২।৪টী শীর্ 
ও ক্য়েকটী শদ্য শিরে ধারণ করিয়া মৃত্তিকার দৈন্যতা প্রচার 
করিতেছে ।. সার প্রদান করিলে রহু ও উত্রুষ্ট ফসল পাওয়া 
যায়, ইহা শ্বতঃসিদ্ধ কথা। গৃহপালিত গাভী যেরূপ যথেষ্ট ও. 
পুর্টিকর থাদ্যপাঁনাদি পাইলে দূ়কায় ও বলিষ্ঠ হইস্সা প্রচুর দুগ্ধ 
প্রনীন করে, যথাযোগ্য সার প্রদান করিলে উত্তিদগণও সেইরূপ 
ফসল প্রদান ক্রিয়া থাকে । আমরা যাহা কিছু উদরস্থ করি 
তৎসমুদ্রায়ই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে মৃত্তিকাজাত পদার্থ। এজন 
ক্ষেত্রে যেসার দিলেই কাজ চুকিয়া গেল তাহা নহে, মাটিতে 
যেযে পদার্থসমূহের অন্পতা বা অভাব পরিলক্ষিপ্ত হয় এবং ষে 
ফন যে যে পদার্থ লমধিক গ্রহণ ফ্রিতে ভালবাসে তাহ! 
বিবেচনা ফরিয়া সাক নির্বাচিত করিতে পারিলে সর্বংশে 
শেয়স্বর হয়। 

তাবৎ ঘুক্ত-সারই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সম্ঘলিত এবং সেই সকল 
পারের মধ্যে যাহার প্রাধান্য বেশী তাহারই নামানুসারে সারের 
নু৯ম়করণ হ্য়। লোরা মধ্যে পৌটাস ও নাইট্রোজেন থাকে 
কিন্ত শেষোক্ত পদার্থের প্রাধান্য হেতু উহা ষবক্ষারদ্ানজনিত 
লারের অন্তর্গত। অস্থিচুর্ণ বা ফন্ফেটাকৃ"সার মধ্যে ফস্ফেটিক 
পদার্থ, যবস্গারজান, পোটাস্‌, চুণ প্রভৃতি থাকিলেও উহা 
ক্ষস্ফেটাক প্রধান বলিয়া! ফস্ফেটাক সায়ের অন্তর্গত. । খৈল 
গো, অশ্ব, মেধাদির নার্দিও মিশ্রপার কিন্ত তৎসমুদায় ঘবনধবজান 
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প্রধান বলিয়া তজ্জাতীয় সার মধ্যে গণ্য, কিন্তু তাহা হইলেও 
অর্থাৎ কোন্‌ সার কোন্‌ জাতীয় তাহা জানা থাকিলেও 
প্রত্যেক সারের অন্তর্গত পদার্থ নিচয়ের পরিনাণাস্থপাত জ্ঞাত 
থাকা কর্তব্য, কারণ তাহা হইলে ক্ষেত্রের মাটি মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ 
পদার্থ আপাততঃ বিগ্যমান, এবং ভাবী ফসল কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ 
কি পরিমাণে আহরণ করে, তাহ! বুঝিয়া যথাযোগ্য সার প্রদান 
করিতে পারা যায়। সার প্রদানের ইহাই হইল বৈজ্ঞানিক 
প্রক্রিয়া । ইহাকে উপেক্ষা করিরা যে-সে ব। যত ইচ্ছা সার 
প্রদান করিলে ফপলের ক্ষতি হয়, আর্মি খতিও যথেই হইয়া 
থাকে। অত্যধিক সার দ্বার! কোন ফপলের অনভ্যধিক বৃদ্ধি হয়, 
আবার কোন ফসলের তত সার প্রয়োজন ন| থাকায় সমৃহভাঁগ 
অনর্থক নষ্ট হয়। এই সকল কারণবশত্বঃ ভূমির অবস্থা মধো মণ্যে 
পরীক্ষা কর! এবং সারের গুণাগুণ বিশেষরূপে অবগত গাকা উচিত। 
যথেচ্ছভাবে চাষ-মাবাঁদ করিবার দিন অস্ঠিবাহিত হইয়াছে এবং 
লে প্রণালী অশিক্ষিত ও কৃষকগণের পক্ষে শোভ1| পাইতে পারে। 

ক্ষেত্রে সার প্রদান করিবার৪ একটী রীতি-পন্ধতি আছে। 
ক্ষেত্রে ঘে কোন সারই প্রদত্ত হউক, তাহা যত চুর্ণ, যত ধুলিবৎ 
মিহি হইবে তত তাহা শীঘ্র মাটির সহিত পর্বত সমন্ভাবে গিশিবে। 
প্রায় দেখা যায়, লোঁকে সার প্রসারিত করিবার জন্য বড় একটা 
যত্ন করে না। ইহার্দিগের প্রণালীমতে ক্ষেতের স্থানে স্থানে 
সারের স্তুপ গ্রাথমতঃ সঞ্চিত হয়। উক্ত স্তপ সমূহের সার কতক 
চুর্ণ ও ঝুঁরা থাকে, আবার কৃতক ছোট-বড় ঢেলার আকারে 
থাকে । এই অবস্থায় কয়েকদিবস হইতে কয়েক সপ্তাহ ক্ষেত্রে 

*. মতকৃত “উভভিদ-খাদ)” দেখুন। রি. 
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অনাবৃত পতিত থাকিয়া! তনন্তর্ণত জলীয়ভাগ শুকাইয়া যায়। বলা 
বাহুল্য, উক্ত জলীয় ভাগই উদ্ভিদের সগ্ভধ আহরণোপযোগী পদার্থ 
অতঃপর গুঞ্ধ হওয়ায় সারান্তর্গত ছোট-বড় ঢেলা সমূহ কঠিন 
হইয়া যায় ফলতঃ পরে মাটির সহিত ভালরূপে সংমিশ্রিত 
হয় না, সারেরও সমবিষ্তার হয় না। ক্ষেত্রের সমগ্র মাটিতে 
সার হস্কাভাবে ও সমভাবে মিশ্রিত না হইলে ক্ষেত্রের স্বান- 
বিশেষ অধিক সারাল হয়, আবার অনেক স্থানে অল্প সার পতিত 
হর, তন্নিবন্ধন ক্ষেত্র বাপিরা সর্ধন্ধ উত্ভিদগণ সমবৃদ্ধিশীল হয় না, 
ফলতঃ ফলনের ইতরবিশেষ হয়। ক্ষেত্রকর্ষণকালে মৃত্তিকাকে 
যেরূপ উত্তমন্ধপে চর্ণ করিব! দিবার প্রথা আছে, লারকে সেইরূগে 
নুচুর্নীত ও সমভাবে প্রসারিত করিয়া না দিলে মাটি দৃঢ় না হইয়া 
ফাঁপা থাকে,মাটির মধ্যে অধিক"ধাযু পরিচালিত হইতে থাকে, 
রৌড্রে মাটি শুকাইয়া ধাইতে থাকে ইত্যাদি অনেক দোষ ঘটে। 
তাহা ব্যতীত 'উদ্ভিদমূলগণ মাটির সহিত ঘনভাষে আবন্ধ না 
হইয়া, আপা! থাকে, তাহাতেও অনেক দোষ ঘটে তাহা প্রস্তাবাস্তরে 
উক্ত হইরাছে। ূ 
ঈষৎ গম্ভীর কর্ষণের পরে সারকে উল্লিখিত প্রক্রিয়ানথুসারে চূর্ণ 
করতঃ মাটির : সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিলে মাটি ও সার 
একাজ হইয়! যায়, ত্িবন্ধন সার অপেক্ষাকৃত শীস্্র বিগলিত হইতে 
থাকে, তাছা ব্যতীত সারের কোন অংশ অপচন্ন হইতে পায় ন|। 
দীর্ঘমূল ও নিন্মস্তর ।--গভীর ভূকর্ষণ ছারা আবাম 
কর! সকলের পক্ষে সাধ্যায়ভ নহে। তাহা ব্যতীত, এদেশবাসী 
রেখনও বহুণুল্য বন্ত্রাদি সাহায্যে চাষ-বাঁস করিতে শিখে নাই, 
করিবার সামর্থঞুনাই। এই জন্ত অন্ত উপায় দ্বারা তৃমিগ নিয়- 
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উরকে গ্রকারাস্তরে (01907801911$) আল্লা ও সারাল অবস্থায় 
বাখিতে চেষ্টা করা উচিত কিন্তু তাহা হইলেও মূল সুত্র বাঁ মূল 
উদ্দেশ্যটা সর্বদা স্বরণ রাখা কর্তবা। ক্ষেত্রে সার প্রদান. দ্বারা 
সাক্ষাস্তাবে আমরা দেখিতে পাই--ফ্কমলের শ্রীবৃদ্ধি হয়, ফলন অধিক 
হয়। ঈষৎ গভীরভাবে ভাবিয়! দেখিলে সারপ্রদানের আরও 
ঙানেক উপকার উপলদ্ধি হয় । পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সার সংযোগ 
হেভু উদ্ভিদের মূল দীর্ঘ ও বন্থ হয়। মূলের দীর্ঘতা ও বহুত্ব হেতু 
নিয়ন্তরের মাটি কর্ষিত না হইলেও আগ্ন! থাকে, কারণ ফসল 
সংগৃহীত হইলেও স্থুল-হুক্ষ্ম বু মূল তৃগর্ডে থাকিয়া যায়। সেই 
সকল উদ্ভিজ্জাবশিষ্ট রহিয়া যাওয়ায় মাটি ধে কেবল আনা থাকে, 
তাহা নহে, মাটি সারালও হয়। এই জন্ত মধ্যে মধ্যে দীর্ঘমূল 
ফসলের আধাদ করার গভীর কর্ষণের ফল পাওয়া যায় ।, সম্থংসর 
মধ্যে ক্ষেত্রে যে কয়টী ফসলের আবাদ হয় তাহার মধ্যে পর্যায়ের 
নিয়মান্থুপারে কোন কোন দীর্ঘমূল ফসলেন্ আবাদ করিলে মে 
উদ্দেগ্ত বহু পরিমাণে স্থপিদ্ধ হয়। বাচা হ্টক, ইহা মনে করা বড় 
ভুল যে, ক্ষেত্র হইতে ফসল সংগৃহিত হইলেই পারের লছিত সম্বন্ধ 
মিটিয়া গেল। | 

বহু সার ।-- ক্ষেত্রে সার প্রদান করা যেরূপ একান্ত 
প্রয়োজন, সেইরাপ বঝছ সার নিতান্ত দোষাবহ। বহু সার এদান 
করিলেই যে প্রভূত ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা নহে। যে উত্ভিদের 
থে পরিমাণ খান্ের প্রয়োজন, সে তাহাই আহরণ করে, অতিরিক্ঞাংশ 
ভূমিতেই থাকিয়! যায়। যে অবস্থার সার ক্ষেত্রে প্রদত্ত হয়, ফমল 
উঠিগা গেলেও যদি উদ্ত্ব সারাংশ তদবস্থাতেই যথাযথভাবে 
থাকে, তাহা হইলে ক্ষতির কোন কারণ নাই, বরং তন্বারা পরবর্তী 
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ফপলের উপকারই হয়, কিন্তু তাহ! না হইয়! উদ্ৃত্তাংশ দিন 
দিন জীর্ণ হইয়া ক্ষীণতা! প্রাপ্ত হয়, সারাস্তর্গত জলীয় ও বাম্পীয় 
ভাগ শ্তকাইস্ক। যাস? এই সকল কারণ বশতঃ ক্ষেত্রে সার প্রদান 
করা একটা বিচক্ষণতার কার্ধা । ক্ষেত্রের বর্তমান শক্তির সহিত 
ভাবী ফসলের প্রয়োজনীয়তার সাগঞ্জপ্য রক্ষা করিয়! যথা পরিমাপ 
ও যথাযোগ্য সার প্রদান করাই স্পৃহনীয়। ক্ষেত্রের শক্তি, 
মুন্তিকার গঠন বাঁ উপাদান-সমাবেশ প্রভৃতির বিষয় অবগত 
না হইয়া ফপল বিশেষের জন্য লোককে একট! সারের ব্যবস্থা 
গ্রদান করা নিতান্ত হটকারিতার পরিচায়ক? প্রকৃতই যাহার! 
শ্বকীয় তত্বাবধানে কখনও কৃষি-কার্ধ্য. করিম্বাছেন তাহাদিগ্রের 
মধোও অনেকে এ তত্ব অবগত নহেন ধে, ক্ষেত্র, মৃত্তিকা ও 
ফপল--এষ্ট তিলটী বিষয় বিবেচনা! প্ষরিয়া সায় নির্বাচন করিতে 
হয়, সারের পদ্গিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। এ সকল বিষয় 
বিবেচনা না করিয়াই অনেক উপদেষ্টাকেও এই ভাবে উপদেশ 
দিতে দেখ যায়। সফল মাটি সমগ্ণ সম্পন্ন হঈলে, সকল মাটির 
উপাদানে প্রভেদ না থাকিলে, কিম্বা সকল ফসলের অভাব 
প্রয়োঙ্গন মধ্যেও তারতম্য না থাকিলে কোন নির্দিইি পরিমাণ 
প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলে ক্ষতির কারণ লাই। 

মাটি পরীক্ষার জন্ত স্থুলত: কয়েকটা সঙ্কেত জানিয়! রাখা সকল 
কৃষিকর্মনিরত ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য । মাটির বর্ণ ষত 
সাদাটে হয়, মাটির কণাসমুহ যত স্থুল হয়, মাটি যত জল ধারণে 
তক্ষম, সে মাটি তত বালুক।-প্রধান জানিতে হইবে। তাহ! 
ব্যতীত ঈদৃশ মাটি সরস অবস্থাতে মুষ্টি মধ্যে আবদ্ধ হইলে 
দলবদ্ধ না হইম্! বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। আটাঁল মাটির প্রক্কৃতি 
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বালি মাটির ঠিক বিপরীত, কারণ তাহার বর্ণ অগ্লীধিক মসি সদৃশ, 
কণাঁসমূহ সুক্ষ, সরপ অবস্থায় মুষ্টিবদ্ধ হইলে জমাট বীধে, অধিক 
জল পাইলে পিচ্ছিল হয়। শুফাবস্থায তাহাতে জল সঞ্তাত 
হইলে সৌদা গন্ধ বাহির হয়। উক্ত ম।. দনধিক রসধারক। 
এতছভয়ের মধ্যবর্তী মাটিকে দোয়াশ মাটি কহে। ইহান্তে 
সমধিক পরিমাণে উত্ভিজ্জ পদার্থ বিগ্কমান বলিয়। শ্বভাবতঃ কোমল 
ও স্থিতিস্বাপক হয় এবং অধিক জলধারণে সক্ষম । সচরাচর ইহা 
পিঙ্গলবর্ণের হয়। যাহা হউক, ক্ষেত্রে সার সংযোজিত হইলে 
যখন আমরা সগ্ভই তাহার সফল প্রাপ্ত হই তখন সে বিষয়ে অবজ্ঞা! 
বা মবহেলা কর! সঙ্গত নহে । আমরা কৃষিসৌকর্য্যার্থে যে পরিমাণে 
অর্থাদি ব্যয় করি ভাহাপেক্ষা যে আমরা কম বা নিকৃষ্ট ফসল 
আহরণ কত্ধি তাহা নহে। 'লোৌকো চাহে বিনা অর্থব্যয়ে, বিনা 
পরিশ্রমে, ঘর ধন-ধান্েপূর্ণ হউক, কিন্তু ভাহা হয় না, হওয়া 
সম্ভব নহে এবং তাহা স্পৃনীগ্নও নহে পাশ্চাত্যদিগের চীষ- 
আবাদের বিপুল ফলন দেখিয়া, গাভীদিগের হুপ্ধ প্রদানের 
অসাধারণ শক্তি দেখিয়া, আমর| বিমুগ্ধ হই। কিন্তু ইহার মধ্যে 
বিশ্মায়র কিছুই নাই । আমরাও ক্ষেত্রকে সেই মত সারবতী ও 
ও উতর্বরা করিতে পারিলে আমাদিগের ক্ষেত্রও সুবর্ণ গ্রনবিণী 
হইতে পারে তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সার যে উদ্দিদ্-খাগ্ত 
ভিন্ন আর কিছু নহে, ইহা সর্ধ্বদা মনে রাখা উচিত। ক্ষেত্রকে 
আমরা বছকাল হইতে শোষণ করিয়া আসিতেছি কিন্ন এক্ষণে 
মাত্র শোষণ করিলে চলিবে না । 200 6800 10 0109 17870 
109909 60 £1%9 দা18]) 0109 ০061092% এই বহুমুলা শিক্ষাটা 
মনে রাখিতে হুইবে। প্রতিবার ফসল সংগৃহীত হইলার পর 
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বনি, 


গ্রয়োজন মত অল্লাধিক সার ক্ষেত্রে সংযোগ করিতেই ইইবে, 
তবেই মাঁটির “জান” থাকিবে,-মাটির উর্ধরত| অটুট থাকিবে। 
এই জন্ত স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, অল্প জমিতে উত্তম পদ্ধতিমত 
আবাদ করিতে হইবে। বিনা বা সামান্ত খরচার চাষ-আবাদে 
তন্রূপই ফল গাওয়া! বাইবে সুতরাং সেজন্য সন্তপ্ত না হইয়া 
শান্ত থাকাই ভাল। 











শপ শপ গা পাত 


আদর্শ ₹ষি। 


সপ 0৫ 


শিক্ষিত ব্যক্কিদিগকে কুধিকার্ধ্য করিয়া সংসার যাত্রা নির্াহ 
করিতে হইলে পুরাতন পদ্ধতির অন্থমরণ করিলে চলিবে না, 
তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। মাধারণ শ্রমজীবী ও কৃষকগণ-অনুস্থত 
কার্য প্রণালী আদর্শ-কৃষির লক্ষণ হইতে পরে না। ইহারা লাম 
মাত্র মূলপন লইয়া কাঁজ করে, অনেক সময় তাহাও খণ করিয় 
সংগ্র্ করে। ঈবৃশ অবস্তায় তাঁহারা অল্প আয়ে মন্ত্ট হইতে 
পারে। ক্ষেত্র হইতে সহজে যাহা উংপন্ন হয়, তাহাকেই তাহারা 
ধথে্ট মনে করে। এতদ্বাতীত তাহাদিগের রোধ হয় এমন 
কখনও মনে হর না যে, প্রকট প্রণালীতে আবাদ করিলে অধিক 
রাভ হতে পারে। তাহাদিগের যে আয় হয়, তাহাতে প্রায় 
জপিকাংশ স্থলে দেখা যাঁর, বৎসরের প্রারন্ত হইতে শেষ অবধি 
শূঙ্খলে দিনপাত হয় না। এই জন্ত তাহাদিগকে মময়বিশেষে 
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হি বাস 


জন-মজুরীর কাজে যাইতে হয়' সুতরাং ক্কবিই যে তাহাদিগের 
একমীত্র অবলম্বন তাহা নহে, অন্যতম উপায় মাত্র । শিক্ষিত ও 
গৃহস্থদিগকে কৃষিক্কার্ধ্য করিতে হুইলে একমাত্র কৃষিকার্ষ্যেই সমগ্র 
সময় অতিবাহিত করিতে ভ্ুইবে 1 যাহাতে ৩৬৫ দিন সমভাঁবে 
কাজ করিতে পারা যায়, যাহাতে কোন দিনও ক্ার্য্যাভাবে আলস্যে 
কাটাইতে না হয়, এপ র্যবস্থা করির| কাধ্যের আয়োজন 
করিতে হয়। নিকৃষ্ট যন্থাদি সহযোগে, নিকৃষ্ট প্রণালীতে কাজ 
করা কোন মতে বিধেয় নহে। 

উন্নত কৃষির প্রধান অঙ্গ-_উত্তম কর্ষণ। এতদ্বারা চর 
বুঝিতে হইবে, কিন্তু কর্ষণ কৃত গভীর হওয়া উচিত তাহা ক্ষেত্র- 
স্বামী নিজে নির্ধারিত করিতে পারেন ইহাই স্পৃহননীপ্ন । সাপারণত্তঃ 
৮1৯ ইঞ্চ গভীর কর্ষণ অনায়াষে হইতে পারে কিন্তু তাহা হইলেও 
দেশী হাল-বলদ বর্জন করিয়া গভীর-কর্ষক হালই ব্যবহার কর! 
কত্তবা। কুদ্দালিত করিলে ভূগর্ভের নিয়স্থরও বিড়দ্বিত হয় সত্তা, 
কিন্তু তাহাতে নিষনদেশের মাটির যথোপযুক্ত পরিচধ্যা হয় না। 
গভীর-কর্ষক হালঘ্বারা ৮৯ ইঞ্চ মাটি বিচলিত হয় এবং ফালটী 
ভুন্তীকণ বলিয়! তাবৎ কর্ষিত মাটি পার্থদেশে একবারে উপ্টাইয়া 
পড়ে। এত্দর্থে গাছ সতেহঠ 01592 বিশেষ কার্ধাকরী 
কিন্তু উক্ত হাল প্রবাহিত করিবার জন্ত দৃঢ়কায় ও ঈষগ্চ্চ 
রলদের প্রযোজন। শীর্ণ ও অন্ুচ্চ বলদ দ্বারা উক্ত হাল 
চালিত হওয়া ছুষ্ধর। কিন্তু এতছুভঞ্কই ব্যয়দাপেক্ষ সুতরাং 
রুষকগণ দ্বারা তাহা! অবলদ্বিত হওয়া আপাততঃ স্দূরপরাহত 
রলিয়। মনে হয়। কেবল হাল-বলদ' নহে, তাবৎ য্থ ও মন্ত্র 
স্বামী দৃঢ় ও তীক্ষধার হওযা প্রয়োজন এবং প্রয়োজন মত 
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তাহাদিগকে ষংস্কার করিয়া লওয়৷ উচিত। এত কথা বলিধার 
তাৎপর্য এই যে, সকল কার্ধ্যই শীদ্র ও স্ুচারুর়ূপে নির্ব্বাহিত 
হওরা প্রয়োজন, কারণ লাভ ব1 ক্ষতি__ইহার উপরে অনেকটা 
নির্ভরপর। যন্ত্রাদি উত্তমাবস্থায় থাকা যেরূপ ম্পৃহনীয়, বলদগণ 
যাহাতে বারোমাস স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ থাকে সে বিষয়ে সম্তত দৃষ্টি 
রাখ! তেমনি প্রয়োজন । 

অতঃপর --কর্ষণ। তংসন্বন্ধে পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘরপে অনেক আলোচনা 
ক রাছে।  গভীর-কর্ষণের পর মাটিকে এক দফা বেশ 
কা: হাপিয়া দিতে হষ। ইহাকে ১০১-১০1] 1805177% 
কহে। এদেশে এখনও উক্ত কার্যের জন্য 68০৪৮ নামক 
যন্ত্র আইসে নাই, মার্কিনরাঁজ্যে ইহার খুব প্রচলন হইয়াছে 
কযান্বেল সাহেব ইচার প্রবর্তক । যাহা হউক, লৌহ ৰা 
কাষ্ঠটনির্মিত কলদ্বার! ভূপৃষ্ঠকে চাপিয়া দিলে অন্ত্মি অন্নাধিক 
দৃঢ় হয়, তন্নিবন্ধন তূগর্ভ হইতে রস উপরিভাগে উঠিতে থাকে ও 
অনানা অনেক কার্য হয় তাহা পুর্বে বলিয়াছি। অতঃপর 
পুনরায় বীজ বা গাছ রোপণ করিবার জন্য লঘুভাবে হুলচালন৷ 
করিতে হয়। রৌপিত হইলে ষথানিয়মে ক্ষেত্রোপরি মদিকা ব! 
চৌকী দিয় মাটিকে সমতল করিয়া চাপিরা দিতে হয়। মাটিতে রস 
সরবরাহ বাখিবার জন্য এক্ষণে ভূপৃষ্ঠে চাদর” (819১) করা 
প্রয়োজন । এতদর্থে বিদে ব্যবহার ক্রঈ উচিত। নিতান্ত গু ও 
বা নিতান্ত ভিজে মাটিতে ভাল “চাদর, হয় না, ঈধৎ সরল মাটিতে 
বিদ! পরিচালিত করিলে উত্তম চাদর উৎপন্ন হয়। নিতান্ত ঝুর! 
ও নিই মাটি হইলে এক্কপপল! বারিপাতেই.লমগ্রক্ষেত্র সমতল হইয়া 
যায়, অধিকক্ষণ ত্ৃষ্টি হইতে থাঁকিলে গাটি আর জলশোনণ করিতে 
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পপ পিএসসি 


পারে না, তাহ ব্যতীত ২।৩ দিন মধ্যে পুনরায় উক্কাইয়া না দিলে 
পৃষ্ঠদেশ পূর্ব্বৎ হয় না, কিন্তু ঈষৎ সরস অবস্থায় হাল, চৌকী বা 
বিদে প্রবাহিত হইলে সর্ষপ দানা হইতে সুপারি বা আমড়ার 
আকারের ক্ষুদ্র-বৃহৎ বু ঢেল! উৎপন্ন হয়, ইহাই হইল উত্তম চাদর । 
এতন্ব।রা চাদরের নিমস্থ মাটি সর্বদা সরস থাকে । বুষ্টির পর 
যখনই মাটির যো হইবে তখনই, কালবিলম্ব ন! করিয়া, ভৃপুষ্ঠকে 
চাদরিত করিয়া দিতে হইবে | 

যো শব্দটা একবর্ণের হইলেও কৃষির একটী বিশেষ- ক্ষণ । 
উহাকে শুক্ষণ বা শুভলগ্র বলা যাইতে পারে। উক্ত গুভক্ষণের 
জন্য গ্রুতীক্ষা করিতে হয় কারণ উহ! অধিকক্ষণ স্থায়ী নছে। 
যো আরম্ভ ও শেষ এক মুহুর্ত ব্যাপী। যো"র পুর্বে বা পরে 
মৃত্তিকা বিচলিত হইলে ঠিক মনোমত কাজ হয় না, কিন্তু উ্! 
এত অগ্পব্যাপী বলিয়া কিঞ্িৎ পুর্ব হইতে পর পধ্যন্ত সময় লইয়া 
কার্ধ্য সমাধা করিতে হয়। ছুর্গোৎ্সবে লন্ধি-পুজার জন্ত লোকে 
যেরূপ পূর্ব হইতেই উদ্যোগ আয়োজন সহযোগে কার্ধ্যারস্ত 
করে এবং সেই শুভলগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও পুন্াদি কার্য 
চলিতে থাকে, যো”কালে ভূমির পরিচর্ধ্যা লেইরূপ। যৌ”কে 
কোন মতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে দিতে নাই, ইহাই হইল স্থৃল 
কথা । যো-মুখে হলচালিত হইলে কৃষাণের বা বলদের কষ্ট হয় 
না, মাটি সহজে বিচলিত হয়, সিক্ততাহেতু ফালে কর্দম সঞ্চিত 
হইয়া! পরিচালনার ব্যাথাত করে না, কিম্বা শুক্ষতাহেতু কঠিন 
মুতিক! ভেদ করিতে কবাণ বা বলদকে সমধিক বলগুয়োগ করিতে 
হয় না ইত্যাদি অনেক কার্যোর স্ুবিধা। হয়”। উত্তীর্ণ যোয়ে ভূমিকে 
বিচলিতরিলেফ বড় ও শক্ত বিস্তর ঢেণ! উৎপন্ন হয় এবং 
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পুনঃ পুনঃ হলচালনাদিতে তাহা সহজে তাঙ্গেনা বরং যত 
বাতাস ও রৌদ্র সংস্পর্থত হয় ততই কঠিন হুইয়! পড়ে। মইবা 
চৌকী দ্বারা এই সকল ঢেল! প্রায় মাটির মধ্যে টাকিয়া যায় 
কিন্তু সামান্য বৃষ্টি হইলেই উপরিভাগের সক্ষম মাটি বসিয়া! গেলে 
সেই সমুদায় ঢেল! প্রকাশ পায়। ক্ষেত্রে টেল! উৎপন্ন হইলে 
তৎসমুধার়কে উপেক্ষা না করিয়া মুধগর সাহায্যে চুণ করিয়া দিতে 
হইবে। মুগরণ কাহাকেই অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। 
বেহারের নীলকরগণ কিন্তু ক্ষেত্রসমৃহকে মুধগরিত করেন। 
লেখক ও মুদগরণ কার্য্যকে ক্ষেত্রকর্ষণের একটা বিশেষ অঙ্ক মনে 
করেন। এতদর্থে তাহার অধীনে কতকগুলি বালক ও স্ত্রীলোক 
থাকিত, এবং যেখানেই ক্ষেত্রকর্ষণ হইত সেইখানেই তাহার! 
উপস্থিত থাকিয়া হল্চালনার পরেই মুদগর সাহায্যে গ্ষেত্রস্তিত 
সমুদায় ঢেলাক চূর্ণ করিয়া দিত। 

লার |-__উন্তন কৃষির বিশেষ উপকরণ সার । প্ররুতপক্ষে 
সার কি? ক্ষেত্র সার দিতে হয় বলিয়া আমরা সার খরিদ 
করি ও ব্যবহার করি কিন্তু সার কি তাহা কয়জন ভাবিয়া দেখেন ? 
সারের প্রকৃত অর্থ বিদিত থাকিলে সার যে কত প্রয়োজনীয় 
তাহা সহজেই জদয়ঙগম হয়। সারের প্রকৃত অর্থ--উদ্ভিদখাদা ।* 
উত্ভিদখাগ্য শ্বভাবতঃ ভূগর্ভমধ্যে কতক বিগ্কমান থাকে, আবার 
ক্ষেত্রস্বামীগণ উদ্ধিদকে যখোচিত বাঁ প্রভূত পরিমাণে খাদ্য 
সরবরাহ কঞ্জিধার জন্য কৃত্রিম উপায়ে ক্ষেত্রে নানাবিধ সামগ্রী 
প্রদান করিয়া থাকেন। সারের মধ্যে উত্ভিদের খাগ্োপযেোগী 








*' মত্কৃত “উতভিদখাদা'' নামক পুস্তক দেখুন। 
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পদার্থপমূছের ইরবিশেষে উহার স্বন্তার তারতম্য হইয়া থাকে । 
আমরা জল, দুগ্ধ গ্রভৃতি পান করি, অস্প আহার করি, দ্বিদলও 
আহার করি, কিন্তু জল, দুগ্ধ অন্ন বা দ্বিদল এক পদার্থ বা সমগ্ুণ 
বা সমশক্কিসম্পন্ন নহে। সেইন্নপ, সকল উত্ভিদখাদ্য সম গুণসম্পন্ধ 
নদ্হ--ইহা ম্বরণ রাখিলে সার নির্ধাচনে বা সার প্রদানে অনেক 
সুবিধা হয়, নতুবা অনাড়ির ন্যায় সারকে উদ্ভিদখাদ্য না ভাঁবিলে 
অনেক সময় ক্ষেত্রে সার প্রয়োগের ফল ব্যর্থ হয়। 

যে কোন উন্ভিদথাদ্য ক্ষেত্রে প্রত্ত হউক, ভৌতিক 
ক্রিয়াবশে ন্ক্মভাব ধারণ করিলে তবে তাহা উদ্ভিদের আহরণো- 
পযোগী হয়। চাউল, দ্বিদল, তরি-তরকারি প্রভৃতি অগ্নিপক ও 
সুপসি্ধ না! হইলে আমর! যেরূপ তংসমুদায়কে ভোজন করিতে 
পারিতে পারি না, সেইরূপ তাবৎ উদ্ভিদ জল, কার্বনিক 
যাাসিড ও র্যামোনিয়! রূপে খাস্ঠ দ্রব্গমূহ আহরণ করে। 
উক্ত তিনচী পদার্থ ভিন্ন উদ্ভিদগণ অনা কোনরূপে কোন পদার্থকে 
গ্রহণ করিতে পারে না । এই জন্য ক্ষেত্রে ষে কোন সার প্রদত্ত 
হউক তাহা! নুচূর্দীকৃত হওয়া প্রয়োজন । তাহা ব্যতীত সেই 
পদার্থ নিচ মার্টির সহিত অতি স্ুক্ভাবে মিশিয়া যাওয়া চাই। 
মৃত্তিকাকণাঁসমূের সহিত সার যত ঘনভাবে মিশিয়া। যাইবে তত 
শীপ্র তাহা কার্ধ্যকরী হইবে, তত অধিক উপযোগী হইবে। 
এইবূপে মিশ্রিত হইলে: পুর্বোল্িথত পদার্থগণ রসের সহিত 
মিশিষ! উদ্ভিদ মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবে, তবেই সার গ্রদানের 
ফল দেখ! যাইবে। 

সার প্রদানের পর তরস্তগ্তত পদার্থ সমূহের কাঠিনা ৭| 
বা কোমলতা অনুসারে অল্লাধিক কাল বিগত না হইলে উহা 
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বা অপপপরপাস 


উদ্ভিদ-মুলগণ গ্রহণে সমর্থ হয় না, এই জন্য আমরা হাতে-হাতে 
ফল দেখিতে পাইনা, তবে প্রস্তত-উত্তিদখাপ্যব্ূপে প্রদত্ত হইলে 
স্বতন্্র কথা । জলীয় সার প্রদান করিলে ছুই একদিন মধ্যে একটা 
বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, কারণ উহার অন্তর্গত অনেক 
পদার্থ উদ্ভিদের আহরণোপিযোগী অবস্থা ইতিপুর্বেই পাইয়া থাকে । 
য্ামোনিয়! বা কার্নিক ফ্যাসিড ব| জল উদ্ভিদমূলগণ সদ্য আহরণ 
করিতে সমর্থ । এই জন্য ভাবী ফসল-পত্তনের কিছুদিন পূর্ব্বেই 
ভূমিতে সার প্রদান করিতে হয়। অস্থিচুর্ণের ন্যার যোটা ও 
কঠিন সার ২৩ মাস পূর্ববে দেওয়া উচিত। 
অনপ্তর মাটির উর্ধবরতার এবং সারের ইতরবিশেষ বুঝিয়া 
ভবে অল্প ব! অধিক সার প্রদান করিতে হয়। তাহ! ব্যতীত, 
কোন্‌ উদ্ভিদখাগ্য মাটিতে দিলে ভাবী ফসলের উপকার হইতে 
পারে তাহাঁও বিবেচনা করিবার বিষয় । অবিবেচনাসহ অধথা- 
ভাবে অতরিক্ত সার প্রদান কর! উচিত নহে, কারণ উত্ভিদগণ 
নিজ নিজ প্রয়োজন ও শক্তি অন্পারে উহা! আহরণ করে। 
এজন্য একেবারে বহু সার না দিয়! ২৩ বার অল্প পরিমাণে দিলে 
অধিক কাজ হয় এবং অপেক্ষাকৃত অল সারে কার্ষা সমাহিত হইতে 
পারে। একবারে অধিক সার প্রদত্ত হইলে উত্ভিদগণ হয় তাহ! 
গ্রহণ করিতে পারে না, কিম্বা অতিরিক্ত গ্রহণ করিয়া রুগ্ন হইয়! 
হইয়া পড়ে । আদর্শ-কৃষির অন্যতম" উপক্ষরণ | 
ক্বীজ 1__-যেমন বীজ তদনুরূপ ফসল--ইহা! সর্ববাদী- 
সম্মত কথা৷ বীঙ্গ নিকট হইলে যত ভাল জমি হউক, ষন্ড 
উত্তম সার দেওয্ক! যাউক কিছুতেই ভাল ফসল জন্মে না কিন্তু 
বীজ নির্বাচন "সম্বন্ধে আমরা নিতাপ্ত হতাদ্র করি বলিয়া! 
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খমাদিগের তাবৎ ফসল,--কি ফল-পাকুড়, কি তন্ি-তরকারি, 
আর ফি মেঠো-ফসল,--দিন দিন নিকৃষ্ট হুইক্| পড়িতেছে। ক্ষেত্রের 
ফলন হ্রাস হইবার ইহাও একটী বিশেষ কারএ। একদিকে 
যেক্ূপ ভাল বীজ বপন স্পৃহনীয়, অন্যদিকে ভাল বীজ উৎপন্ন ও 
সংগ্রহ করা তদপেক্ষ! অধিক প্রয়োজন, কারণ ভাল বীজ সংগৃহিত 
হইলে তাহা ফেলিয়া ফেহ নিকৃষ্ট বীজ ব্যবহার করে লা ইহা 
নিশ্চয় । 

্ববীজের লক্ষণ কি ?-_বীজের বাহ্াকৃতি গ্রীতিকর ও 
পরিপুষ্ট হইলে, সাধারণতঃ ভাল ধীজ হয়। তাহ! ব্যতীত বীজ গুলি 
কীটদংষ্, ছাতাধর! বা ছুর্গন্ধময় না হয় তাহাঁও দেখিতে হুইবে। 
বীজের বাহাকতি মধ্যে কোন দোষ না! দেখিতে পাওয়া গেলেও 
অনেক সময় বীজ অস্কুরিত হয়না তাহার প্রথম কারণ 
অজ্ঞাতসারে কোন প্রকারে ঠাত্া লাগিলে বীজমধাস্থ ভ্রণ মংগোপনে 
শ্বীত হয়, কিন্ত অস্করিত হইতে না পাইয়া আবরণ মধ্যেই মরিয়! 
যায়, তন্নিবন্ধীন দুর্গন্ধ বাহির হ্য়। ঈদৃশ বীজকে মর! বীজ কহে। 
মরা বীজে চারা জন্মেনা। বোতল বা! শিশি মধ্যে অতিশয় 
পূর্ণ করিয়া বীজ রক্ষিত হইলে তাহাতেও ছাতা ধরে। যদিও 
শিশি বা বোতল মধ্যে ঠা লাগিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না! 
তথাপি প্রাকৃতিক আকর্ষণ হেতু বীজান্তর্গত বস বাম্পাকারে 
উপরে উঠিবার প্রয়াস পীয় কিন্তু বহির্গত.হইতে না পারিয়। 
তন্মধ্যে সর্ধিগত হয়, ফলতঃ বীজে ছাতা ধরে, বীজ পচিয়া যায়। 
লামান্য গন্ধদুষ্ট হইলেই জানিতে হইবে যে, সে বীজ নষ্ট হুইয়া 
গিয়াছে । অতঃপর বীঙরকে আলোকে না রাখিয়া অন্ধকারে 
ক্লাখা! কর্তব্য। বীজ মধ্যে রস থাকে তাচ্ছা পূর্বেই বলিয়াছি। 
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টারিটিরারিরারা লা -ারযাটো রান 
এতদ্বস্থায় রদ, উত্তাপ বা আলোক পাইলেই বীজগণ দজীবিত 
হইয়। উঠে, অথচ অন্কুর্িত হইতে না! পারি! পুর্ববৎ নষ্ট হইয়া 
যায়। শুষ্ক গৃহে, শুষ্ক আধারে আবরিত করিয়া বীজ রক্ষা 
করিতে হয় এবং আবশ্যকমত বাহির করিয়া লইতে হুয়। এই- 
রূপে অনেক বিন এমন ৫1৭ কি ১০ বৎসর উত্তম অবস্থায় বী্ 
রক্ষা করিতে পারা যায় । উল্লিখিত প্রণালীতে গ্রন্থকার ক্ষুত্র ও 
সুকুমার কপি, তামাক, বার্তাকু গ্রন্থতি বিবিধ তরকারীর বীন্গ 
৭৮ বংসর রক্ষা করিতেন। প্রতি বংসরই যে উৎকৃ্ই ফসল উপৎল্ন 
হইবে, একপ আশ! করা যায় না, কারণ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্লি, 
তুষারপাত গ্রভৃতি নানা কারণে ফসল নষ&ট হইতে পারে, এজন্য 
যে বংসর উৎুষ্ট ফসল জন্মিবে সেই বৎসর সমূহ প্রিমাণে বীজ 
সংগ্রহ ক্রিয়া রাঁখিলে পর বতনর ভাল বীজ না জন্মিলে বা 
না পাওয়! গেলেও দেই পুরাতন বীজে কার্য চলিতে পারে। 
বীজ রক্ষার ইহা এক্টী গুহ নিয়ম ।* 

সারের অন্তর্গত উদ্ভিদ-খাগ্ের অনুপাতান্সারে তাহার মূলের 
ইতর বিশেষ হয় ইহা! নকলে অবগত নহেন। আবার ইহা'ও 
কেহ লক্ষ্য করেন না যে মুনের তার্তম্যে সার ভাল বা মন্দ 
হইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিলে সকলেই তাহ! 
বুবিতে পারিবেন কোন খৈল হয়ত, মুল্যান্রসারে, তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ক, ন্ুতরাং মুল্যও বিভি্ন। যে খৈলের মুল্য 
ছুই টাকা, তাহা যে তিন টাকা মুল্যের খৈল অপেক্ষা নিকৃষ্ট 

বালকেও বুঝে অথচ আমরা! অল্প মুল্যের খৈল ক্রয় করি। 
খৈল মধ্যে নাইট্রোজেন থাকে বলিয়া: প্রধানত; উহা! ব্যবঙ্ৃত 
7 দভ বরৃধিগেত (৫ম সারণ ) ঘা অগা তি 
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হয় কিন্তু কোন্‌ খৈল মধ্যে কত অংশ নাইট্রোজেন বিদ্যমান 
তাহা আমরা বিচার করি না, কেবল মুল্যের অল্পতার প্রতি 
লক্ষ্য করি। কোন খৈল মধ্যে শতকরা দুই ভাগ, আবার কোন 
খৈল মধ্যে শতকরা! সাত ভাগও নাইট্রোজেন থাকিতে দেখ যায়। 
ইহ! বড় সামান্য গ্রভেদ নহে ! শতকরা! চারি ভাগ নাইট্রোজেন ! 
বিশিষ্-খৈল প্রদান করিলে প্রতি মণ খৈল হইতে /১৩/ (উনিশ 
ছটাক ) নাইদ্রোজেন পাওয়া যায়, আর ছয়-ভাগ-বিশিষ্ট খৈল 
ব্যবহারে /১%১* (সাড়ে আটাশ ছটাক ) নাইট্রোজ্জন পাঁওয়! 
যায়, কিন্তু শেষোক্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন সঞ্চয় করিতে হইলে 
প্রথমোক্ত লের দেড়মণ প্রয়োজন কিন্ত এই দেড়মণের মুল্য 
শেষোক্ত এক মণ খৈলের অপেক্ষা! অধিক হইয়া থাকে কিনা 
তাহা ন! হইলেও ধহনী খরচা অধিক লাগে তাহাঁও বিবেচনার 
বিষয়। একশত মণ সামগ্রীর বহনী খরচ যত, দেড়শত মণ 
বহন করিতে তাহার দেড়গুণ লাগিবে ইহা সহজেই বুঝিতে 
পারা যায়। সকল দিক বিবেচন! করিয়া দেখিলে উৎকৃষ্ট সার 
ব্যবহার করায় সমধিক লাভ থাকে। এইক্সন্য উৎকৃষ্ট সার 
ব্যবহার করা কর্তব্য ।* 


স্পিন 


* সতকৃত 'উত্ভিদ খাদ্য নামক পুষ্তকে সান সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞ।তব্য তথ্য 
আলোচিত হুইয়াছে। 


সমাগত । 


এন ভি জহি 


পরিশিষ্ট । 


টি টি রুটি (5০০ 


লেখা-পড়। এবং পুন্তক-পত্রিকা প্রত্ৃতি দ্বারা যে কৃষিকারধ্য হয় 
তাহা শিক্ষিত ব্যক্কিদিগের জন্য। আমার্দিগের কৃষককুল মধ্যে 
আজও শিক্ষা-বিস্তার হয় নাই যে, তাহারা পুস্তকাদি পাঠ ছারা 
বিশিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়! কৃষিকাধ্য করিতে পারে, কিন্তু 
সেই কৃষককুলই আমাদিগের ভরসাস্থল। তাহারা হাল ছাড়িয়া 
দিলে আমাপ্দিগের ছর্ঘশার সীমা থাকে না, অথচ তাহারাই 
দমাজে, ত্বণ্য না! হউক, নিতান্ত নগণাভাৰে থাকিস! দারিদ্রের 
কঠোর তাড়নায় নিরন্তর জরজর । অসম্পূর্ণ আহার, জঘন্য গৃহে 
বাস, মলিন ও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি অপরিহার্য; কারণে 
নানারোগে প্রতি বখসর কত কুটীরবাদী কৃষক ও শ্রমজীবী 
কালে মানব লীলা. সম্বরণ করিতেছে ! দারিদ্র দুর না হইলে 
তাহাদিগের আর সুরাহা দেখ! যায় না কিন্তু তাহার প্রতিকারের 
কোন উপাদ় হইতেছে না! কেবলই যে ক্কষককুলের দিন দিন 
কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে তাহা নহে, অধস্তন মধ্যবিত্ত শ্রেণী মধ্যে থে 
সে কষ্ট প্রবেশ করিয়াছে, তাহ! বেস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । 
যত দিন যাইতেছে, ততই পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতা, স্থখসচ্ছন্দতা 
বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু লোকের আয় বাড়িতেছে কৈ? প্রতি 
দর সেভিং ব্যাঙ্কে ব্ছ টাকা জম! হইতেছে দেখিয়। রাজ- 
পুরুষগণ মনে করেন যে, দেশের ধন-বৃদ্ধি হইতেছে। প্রতি 
বৎসর রাশি রাশি স্বর্ণ-মুদ্রা ভারতবাসী গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে 
দেখিয়া তাহারা আরও ভাবিতেছেন যে, সাধ।রণ ভারতবাদী 
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তৎসমুদায়কে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে কিম্বা! তদ্বারা অপস্কার 
গড়াইতেছে। সেভিং ব্যাঙ্কে টাক! সঞ্চয় কিনব! হুবর্ণ মুদ্রা গ্রাস__ 
এতছুভয়ই ঠিক কথ|, কিন্তু কোন শ্রেণীর মধ্যে তাহা হইতেছে 
সেকথা তাহার! ভাবিয়! দেখেন না। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, 
বোম্বাই প্রতি সহরের কথ! বারেক ভুলিয়া গিয়া পল্লীশ্রামের 
বাড়ী বাড়ী সংবাদ লও দেখি। যাও দেখি এ কুটীরবাসী 
অমজীবী বা কারিগর বাড়ী, যাঁও দেখি দরিদ্র কৃষকের অর্দা- 
শায়িত তৃণহীন কুটীর দ্বারে, তখন বুঝিবে দেশের প্রকৃত দণ! 
কি? শান্ত অনৃষ্টবাদী ভারতবাপী ছুঃখ কষ্টের পেষণে মরণোনুখ, 
তথাপি মুখ ফুটিয়া বলিতে জানে না, রাজার দ্বারে গিগ্া আবেদন 
করিতে জানে না। তাহারা কেবল জানে ধবিপত্তে শ্রীমধুস্দ ন,» 
এবং এই জন্য অনাহারে যরিলেও পাশ্চাত্য সাধারণ শ্রম- 
জীবীগণের মত দেশব্যাপী ধর্মঘট করিতে পারে না, খুন জখম 
দ্বারা রাজপথ শোণিতপ্লাবিত করিতে জানে না, বাঁজপুরুষ- 
দিগকে বিভিধিক প্রদর্শন করিতেও জানে না--তাহার! 
ভগবানের দোহাই দিয়া পড়িয়া থাকিতে জানে। পাশ্চাত্যের 
সহিত ভাঁরতবাঁসীর কত প্রভেদ,--আকাশ পাতাল! 

শিক্ষিত ভারতবাসীক্ষে কৃষিকার্ষে নিধুক্ত হইতে হুইবে। 
কেবল তাহাই নহে, গ্রন্তেক বন্দিষ্ঠ ব্যক্তিকে বিদ্যা, বুদ্ধি ও 
তর্থের সামর্থান্ুপারে উপার্জন করিতে হইবে, পুর্ববৎ একজনের, 
উপাঞ্জনের উপর সমগ্র পরিবার নিব করিলে এক্ষণে আর চলে, 
না। অধিকাংশ পরিধার মধ্যেই দেখা ঘায়, এক ব্যক্তি উপার্জন 
করে আর অপর সকলে ভাহাঁয় অন্ন ধংশ করেন । স্ত্রীলোক, 
রালকবালিকার, কিস্বা বিদ্যার্থীর কথা বলি নাঃ কিন্তু সক্ষম 
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,নিষবর্থা পুরুষগণ কেন না উপার্জন করে? অধুনা তাহ! হয় ন 
বলিয়া ক্রমে একাপ্নবর্তী সংসার সকল তাঙ্গিয়৷ গিয়া ক্ষুদ্র কষুন্র 
চুঃস্থ পরিবারেনধ সংখ্যা বাড়িতেছে এবং সামান্য বিপত্পাত্ত 
হইলেই ইহাদ্দিগকে দারিদ্রের গভীর জলে নিমজ্জিত হইয়! 
হাবুডুবু খাইতে হয় এবং, উপার্জনকারীর মৃত্যু সংঘটিত হইতে ন! 
হইতে স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ বিপদের অকুল সাগরে ভামিতে থাকে । 
ইন] নিত্য ঘটনা । ইহার উপর বিবাহ জ্বালা । পূর্বে ধনী 
নির্ধন সকল সংসারেই বিবাহ একটা সুখের জিনিষ ছিল কিন্তু 
এক্ষণে নির্ধনের ঘরে বিবাহে,--কি বর পক্ষে, কি কন্যা! পক্ষে-_- 
সর্ধগ্থলে বিবাহ ফল বড় ছুংখময় হইয়া! পড়িয়াছে। পাত্রের 
অভিভাবক নিজ অবস্থার কথা বিস্বত হইয়া, পাত্রের ভবিষ্যৎ 
ন! ভাবিয়!, তাহার বিবাহ দেন, অল্প দিনের মধ্যে সম্তান সন্ভতি 
ভূমিষ্ঠ হইতে থাকে । যথেষ্ট উপার্জনাভাবে সেই সকল আদরের 
সামগ্রীগুলি ক্ই পাইতে থাকে । এতদ্বারা সাংসারিক দারিদ্রতা 
বুদ্ধি পায়, বাক্তিগত উৎপাহ-উদ্যম চিরদিনের জন্য তিরোহিত 
হয়। অতঃপর কন্যার অভিভাবকগণ যথাঁসর্কন্থ দিয় কন্যার 
বিবাহ দেন, কারণ উপায়ান্তর নাই। অতঃপর অবশিষ্ট সন্তান 
সম্ভতির ভাঁলরূপ ভরণপোষণ বা লেখাপড়া হয় না। এই 
সকল কারণে সমাজের দিন দিন দারিদ্র বাড়িতেছে। সামাজিক 
কথ] আলোচনা! করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু গৃহস্থালী 
স্থুখসচ্ছন্দের সহিত ইহা! এত ঘনিষ্ট যে তাহার উল্লেখ অনিবার্য । 
যাহা হউক, জ্ামরা শিক্ষিত মধ্যবিত্রদিগকে কৃষি বিষয়ে 
মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করি । বাহার যেরূপ শক্ত 
তিনি সেই মত কার্যের অবতারণা করন। শ্রম করিলে বিফল 
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মনোরথ হইনে হয়না। পল্লীগ্রামধাসীদিগের মধ্যে প্রায় 
সকলেরই অল্লাধিক জমি-জসা আছে, কিন্বা বাসস্থানের সংলগ্ন 
কতকটা জমিতে বাগান ও পুঙ্করিণী থাকে কিন্তু যথাযোগ্য 
পরিচর্ধ্যাভাৰে সে দকল বাগান প্রায় পরিত্যক্ত অরণ্যবৎ 
অবস্থায় পরিণত হুইয়াছে। পুষ্করিণীগুলি পানা, সেওলা ও 
আগাছায় পুর্ণ। এতদ্বারা গৃহস্থের বিশেষ কোন উপকার 
দর্শেনা। কখনও এক কীর্দী কদলী, হই দশটা নারিকেল বা 
২০।৫০টী আত, কাঁটাল ইহাই পাওয়া যায়। সেই সমুদায় 
আওলাতের পাট-তদ্বির হইলে সমধিক ফল প্রদান হইতে পারে 
কিন্তু তাহা করে কে? অনেক গাছপালা আদৌ ফল প্রদান 
করে না, অথচ স্থান অধিকার করিয়া রৌদ্র বাষুর পথ রুদ্ধ 
করিয়! ম্যালেরিয়া! ও মশকাদির রঙ্গালয় হইয়া আছে। এই সকল 
জঙ্গল নিশ্ম,লিত হইলে স্থানীয় স্বাস্থ্য অনেক উন্নত হয়। 
তাহা ব্যতীত সেই সকল আপাতপতিত জমি পান্িবারিক 
বাগানে পরিণত হইলে গৃহন্থের বিশেষ উপকার দর্শে। প্রতি 
দিন সংসারের খরচের জন্য তরিতরকারী উৎপর করিতে 
পারিলেও সামান্য লরাতের কথা নহে। আর ধাহার! ঈষৎ অধিক 
জমি লইর়! কৃষিকার্য করিতে পারেন তাহাদিগের পক্ষে আয়ও 
স্থুখের বিষয় হয় কিস্ত এতদর্থে ব্যক্তি বিশেষকে শ্বতন্ত্রভাবে সমুদায় 
লাঅসরঞজাম একক করিয়া কাজ করিতে অনেক খরচ পড়িয়া! যায় । 
এই নিমিত্ত প্রীয় ১৫1১৬ বদর কি ততোধিক কাল গত হইল 
জেলায় জেলাক্স শ্রুতি ১০১৫ খানি গ্রামের গধ্যস্থালে এক একটী 
পর্লীতাঙার সংস্থাপন করিবার জন্য গ্রন্থকার প্রস্তাব করেন উক্ত 
প্রবন্ধ “রামকৃফ মিশনের? মুখ পত্জ “উদ্বোধন” নাঁদক মাঁ্িক 
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পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার ছুই এক বৎসর মধ্যে গবর্ণমেন্ট 
প্রতিষ্ঠিত “কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্‌” সোসাইটীর স্থষ্টি হয়। 
উক্ত সোসাইটা হইতে গ্রাম্য কৃষক ও শ্রমজীবীগণকে রুষি ও 
তদানুসঙ্গিক শিল্প প্রভৃতির স্বাহাষ্যার্থ অল্প হারে টাকা কর্জ্জ 
দেওয়! হইয়া থাকে। পল্লীভাগারের উদ্দেশ ছিল--স্থানীয় তত্র 
ইতর সকলে উহাতে টাক। জম রাখিবে এবং সেজন্য নির্দিষ্ট 
হারে সুদ পাইবে। সেই টাকা আবার স্থানীয় কৃষক ও কারিগর- 
দিগকে অল্প হারে টাকা কর দিবে। এই ছুই বিষয়ে ক্রেডিট 
সোদাইটী ও পল্লীভাীর এক মত। অতঃপর পল্লীভাগারের 
অপর প্রস্তাব-_আড়ন্দারী প্রণীলীতে ( ফসল সংগ্রহ হইবামাত্র ) 
কষকগণ সমগ্র বা ইচ্ছামত ফসল সেইখানে জমা দিয়া 
আপাততঃ নিজ নিক্জ খরচের জন্য কিছু টাকা লইবে। গল্লী- 
ভাণ্ডার বাজারের অবস্থা বুঝিয়া শীঘ্র বাঁ বিলঘ্বে সেই 
মাল বিক্রয় করিয়া কৃষকের বাকী পাওনা কৃষককে চুক্তি 
করিয়া দিবে এবং আড়দ্দীরী হিসাবে কিছু টাক1 ভাগারের তহবিলের 
জন্ত দিবে। এতদ্বাতীত, ভাণ্ডার নানাবিধ সার, উৎকৃষ্ট হাল- 
বলদ ও যন্ত্রাদি সর্বদা মজুত রাখিবেন। স্থানীয় অধিবাসীগণের 
প্রয়োজন হইলে এ সকল জিনিষ সময়ে সময়ে তাহাদিগকে 
কর্জ দিবেন এবং তাহার ভাড়! হিসাবে কিছু আদায় করিবেন। 
উক্ত আদার তখনই কৃষক দিতে না পারিলে ক্ষতি নাই, 
পরবর্তী ফসল-কালে, আদায় দিতে পারে। এইকপ ক্ষুত্্-বৃহৎ 
অনেক কাজ পলীগ্রামে বঙ্গিয়! স্বাধীনভাবে করিতে পার যায় ॥ 
কো-অপারেটিভ সোসাইটী হইতে কেবল টাকা কর্জ দেওয়া হয় 
বিস্ত পর্দীভাগ্ডার মত্বে কাজ করিলে অনেকেই উংষ্ট ৮ 
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কাকা ধারিতে পারে। ক্বোধধ টাকাতে হয় না গুদ পরলীপ্রামে 
খৈলাদি দার থা! ভাগ বী্গ ঝোল বিপিষ্ট বন্ধ পাওয়া দুগ্ধর আর 
প্রত্যেকের পক্ষে সকল দরগ্রাম সংগ্রহ করা দুষ্ট, কিন্তু উল্লিখিত 
পঙ্ঠতিত্কে কাজ করিলে, সফল দ্িনিষ সহজে পাওয়া হায় অথও 
উষ্ঠয় পঞ্গে বেশ লাভের কারবার চগিতে পারে। এই উপাক়্ 
ক্কাবলগ্ধন না করিলে প্ররুতপক্ষে কৃষির কিছু ভইবে না--ইহাই 
কামার বিশ্বাস । 


